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কুণ্ড * দাশ * কুণ্ড | 
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নী মি 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা-পর্ষং প্রবতিত নৃতন পাঠ্যস্থচী এ 49১ ৰ 
জন্য অনুমোদিত (T'.B.76/8/LS/15 Dated 30/12/76.) 


ত্দীল্বল-ল্বিভনাল 
| তৃতীয় ভাগ ] 


শ্রীমতী দেবী কু, এম.এস-সি. (কলিকাতা), * 
| এম.এস-সি (ক্রেনেল), পি-এইচ.ডি. (কলিকাতা) 
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বিনোদনী গার্লস হাই স্কুল (কলিকাতা); 
মুরলীধর গার্লস হাই স্কুল (কর্লকাতা)। : 
জীপ্রফুল কুমার দাশ, এম.এস-সি- 
জীব-বিজ্ঞানের প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয় শিক্ষায়তন (হাওড়া) । 
স্রীকল্রযাণ কুমার কু, এম.এস-সি- (স্থব্ণপদকপ্রাপ্ত), ডি.ফিল- 
(কলিকাতা), পি-এইচ.ডি, (লণ্ডন)৷ 
গবেষক, উত্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; 
প্রাক্তন অধ্যাপক, বঙ্গবাসী কলেজ। 


রন ও গুস্তক-বিক্রেতা 


a 
1 রমালাখ মঙগুমদার সী, কলিকাতা-9 রগ 


প্রথম প্রকাশ 2 জানুয়ারি, 1976 । 
তৃতীয় সংস্করণ £ মার্চ, 1977 । 


শ্রীচিত্রকুমার রায় । 
ভ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় । 
৬মনোমোহন চক্রবর্তী । 
শ্রীবীরেন দাস ৷ 


8.১, 8৬, 


1 10, 3:05" 
1152 


মুল্য ঃ 3 টাক! 50 পয়লা মাত্র । 


“ভারত সরকার-প্রদত্ত হবল্পমূল্য কাগজে মুদ্রিত) 


বারবার বারিক কর্তৃক 7-5, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-9 হই 
০. প্রকাশিত ও শ্ীহূরেন্দ্নাথ দাস কর্তৃক 94, মনমোহন বনু স্টরট, কলিকাতা 
.* ব্বা্ণীরূপ। প্রেস হইতে মুক্রিত। ? 


“জীবন-বিজ্ঞান”__তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হুল। এই বই-ও 
রিক রূপায়ণের দিকে জোর না দিয়ে, মূল বক্তব্যের কেন্দ্রীয় ভ 
[নের চেষ্টা করা হয়েছে । সহজবোধ্য ভাষায় বিজ্ঞানের আধুনিক স্বীকৃত 
পরিবেশনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছি। পদের নির্দেশ অন্তযায়ী, 
দণ্ডী প্রাণী কুনো ব্যাঙের বর্ণনা প্রসঙ্গে মানুষের বিষয়েও উল্লেখ করেছি । ' 
কাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রকাশিত “বৈজ্ঞানিক পরিভাষা” অনুসরণ করা 
ছে। বানানের অন্য আমরা আদ্ধেয় রাজশেখর বস্ সঙ্ধলিত চলস্তিকা 
সরণ করেছি। 

পাওুগিপি প্রস্তুতিতে অক্লান্ত সাহায্য করেছেন শ্রমতী মঞ্জুষ৷ দাশ । তার 
ছ আমরা কৃতজ্ঞ । 

আশা করি, “ভীবন-বিজ্ঞান”এর অন্যান্য খণ্ডগুলির মতো এই থণ্ডটিও 
লের সমাদর পাবে। বইটির ত্রুট-বিচ্যুতি এবং উন্নতিকল্পে সং-পরামর্শের 
সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই । 


শ্রীমভী দেবী কুণ্ডু 


কলকাতা, 
1 জান্ছয়ারি, 1976. : গরীপ্রফুল্ল কুমার দাশ 
| প্রীকলযাণ কুমার কুণ্ড 
তৃতীয় সংস্করণের ভূমিক! 


“জীবন-বিজ্ঞান”_তৃতীয় ভাগের বর্তমান সংস্করণ পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা 
দের নির্দেশ অসার লংশোধিত ও পরিমাজিত করা হুল! বর্তমান 
স্বরণে ভাষা আরোও প্রাঞ্জল করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে কয়েকটি নৃতন 
ব্রও সংযোর্জন করা হুয়েছে। আশা! করি এই জংস্করণও সকলের কাছে 


দত হবে। 
কলিকাতা, 7 


80 মার্চ 1977 
PY ্রীকল্যাণ কুমার কুণ্ড 


1) 
2) 


(3) 
(4) 


(5) 


(6) 


SYLLABUS IN LIFE SCIENCE 
CLASS VIII 


Structure of plant and animal cells. 
Histology :—Plant tissue, structure of stem (dicot and 
monocot), root (dicot and monocot) and leaf. 
[10 pages) 
Animal tissues and organs. [15 pages] 
Outline idea of different systems with functions :— 
(a) Invertebrate—cockroach and earthworm. 
[15 pages] 
(b) Vertebrate—toad (frequent reference will have 
to be made to the organ systems in human being). 
“ [20 pages] 
Phenomenon of diffusion, osmosis, absorption, con- 
duction, transpiration in plants. | [15 pages] 
Students should acquire individual experience by ex- 
perimentation on the following items :— 

Section of Stem, root and leaf, External 9000০- 
ture of cockroach. External structure and general 
viscera of toad. [10 pages) 

[10% deviation allowed] 


জুচীপত্র 


বিষয় 

৫ পরিস্াষা ৃ 
৪-উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের রর টন 
কোষের মৌলিক গঠন | 
উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষ 
কোষ জীবনের একক 
কোষের বৈচিত্র্য 
প্রোটোগ্লাজমের উপাদান.ও নৈশ 
ও উদ্ভিদ-কলা_ 
উদ্ভিদ-কলার প্রকারভেদ 


ভাজক কলা £ 10; স্থায়ী কলা 10 (প্যারেন্কাইমা £ 10, 
কোলেন্কাইমা : 11, স্ষেেরেন্কাইমা £ 12, জাইলেম : 


12, ফ্রোয়েম £13)। 
কলাতন্ত্ ৩০০ তব 14 
কাণ্ড, মূল ও পত্রের গঠন ce ৮ 14 
কাণ্ডের গঠন £ 15; মূলের গঠন £ 187 পত্রের গত 201 
৪ প্রাণিকলা। ও অঙ্গ + ০ 24 
প্রাণিকলার প্রকারভেদ 485 ৪: 24 


আবরণী কলা £ 24; ষোগ-কলা £ 26 (তন্ময় যোগ-কলা £ 
26, মেদকলা £ 27, বিশিষ্ট যোগ-কলা £ 27); পেশী-কলা £ 
31 (রেখা-বিহীন পেশী £ 32, সরেখ পেশী £ 32, হৃৎ-পেশী £ 


33); নার্ভ-কলা £ 341. £ 
অজতন্্ ২৩ ১ রং 36 
‘৪ প্রাণীদের অঙগতন্ত্রে বিবরণ -.. --- 40 


পুষ্টিতন্্র £ 40 (পৌষ্টিক নালী : 40, লালা-যন্ত্র : 42); শ্বসন- 
তন্ত্র £ 42 (শ্বাসছিদ্ৰ £ 42, শ্বাসনালী £ 43); রক্ত-সংবহন- 
তন্ত্র ঃ 44 (পৃষ্ঠবাহ £ 44, খণ্ডকস্থ বাছ £ 45, আন্গুষদ্গিক 
স্পন্দনশীল অল £ 45, আযালারি পেশী £ 45, পর্দা ও হিমো- 
সিল 45); না্ত-তন্ত্র : 46 ১ জনন-তন্ত্র £ 47 (পুং-জনন-তন্্ ঃ 
47, জী-জনন-তন্ত £ 48) । 

১) 


বিষয় পৃষ্ঠা 


কেঁচোর অঙ্গতন্ত i 50 
পুষ্টিতন্ত : 50 (পৌষ্টিক নালী : 50, লালা-গ্রন্থি £ 51); 
বক্ত-সংবহন-তন্ত্র ঃ 51; নার্ভ-তন্ত্র £ 537 জনন-তন্তর £ 54 
(পুং-জনন-অন্দ £ 55, AEE £55) 

কুনো ব্যাঙের অঙ্গত্তন্ত ১ 56. 
পুষ্টিতন্্ : 57 (পৌষ্টিক নালী : 57, পৌষ্টিক গ্রন্থি $ 59); . 
শ্বসন-তন্ত্র £ 59; রক্ত-সংবহুন-তন্্ £ 61 (হ্ংপিও £ 61, 
রক্তবাহ £ 63, রক্ত £ 69); রেচন-তন্ত্র £ 703 নার্ভ-তন্ত্র £ 
71 (মস্তি £ 71, স্বযুয্াকাণ্ড £ 74) ; জনন-তন্ত্র £ 76 ( (পুং- 
জনন-তন্ত্রঃ 76, প্বী-জনন-তন্ত্র £ 77); কক্কাল-তন্ত্র: 78 
(অক্ষীয় কঙ্কাল £ 78, উপাঙ্গিক কঙ্কাল £ 82) । 

€ উদ্ভিদ-দেহে ব্যাপন, আজ্ঞবণ, শোষণ, পরিবহণ ও বাম্প- 


মোচন 57 রী 88 
ব্যাপন টে তথ 88 
আম্রবণের পরীক্ষা £901 
শোষণ a তে 92 
জল-শোষণ £ 937 লবণ-শোষণ £ 94; গা[স-শোষণ £ 951 
পরিবহণ তই ১ 96. 
বাম্পমোচন ১ a 99 
বাষ্পমোচনের পরীক্ষা £99; বাপ্পমোচনের প্রয়োজনীয়তা £1100 
€ ব্যবহারিক অভিজ্ঞত| ' 102 
মূল, কাণ্ড ও পত্রের ছেদ কাটার পদ্ধতি ee 102 
আরসোলার বহিরাকৃতি তত + 106 
কুনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি --- ১০২ ৯108 
কুনো ব্যাঙের আস্তরযন্ত্র ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী . ... 111 


শা 


সস, ০০০ টিটি ০ টি টি 


পরিভাষা 


অংশফলক—Scapula অন্তর্বাহী নাও_—Afferent nerve 
অংসতুগু—Coracoid অন্ত Intestine 

অক্ষক—Clavicle অন্ননালী— Oesophagus 

অক্ষীয় কঙ্কাল _Axial $elet০n অন্পনালী-উধর্ব নার্ভ-গ্রন্থ_Supraoeso- 
অগ্র্যাশয়__1210 ০685 0158559] nerve-ganglion 
অগ্নাশয়-নালী--Pancreatic dUct অন্ননালী-নিক্ নার্ভ-গ্রন্থি-_5010০5০- 
অগ্রবক্ষ—Pro-thorax Dhageal nerve-ganglion' « 
অগ্র-মহাশিরা—Pre-caval vein অন্ননালী-পাশ্মায় রক্তবাহ_ Latera] 
অঙ্ন-পর্দা--Ventral septum oesophageal blood ৮29১০] 


অঙ্ক-মধ্যরেথ!—Midventral line অবসারণী—Cloaca 
অঙ্ক-রক্তবাহ_Ventral bl০০d  অআবসারণী-ছিন্ব—Cloacal aperture 


vessel অভিনেত্ৰ—Eye-piece 
অঙ্ধীয় নার্ভ-সুত্—Ventral nerve অভিলক্ষ্য Objective 
cord অরীয়_Radial 
অঙ্ষ—Organ অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক-_ Semilunar 
অগ্গতন্ত্র--0££8%0 system valve- 
অঙ্ুলিনলক - Phalanges অস্থি-Bone 
অজীবীয় বস্ত_Ergastic অস্থিতন্ত্র_ Osseous system 
substances অস্থিমন্জ_—Bone marrow 
অণুচক্রিক—Blood platelets  আদিকলা—Ground tissue, 
অধঃ-নার্ভ রক্তবাহ—Subneural Fundamental tissue 
blood vessel আদিকলাত—Fundamental tissue 
অধত্বক-—Hypodermis system, Ground tissue system 
অনাল গ্রন্থি-Ductle55 8197 আন্ষদ্দিক স্পন্দনশল অঙ্গ 
অনুদৈর্ঘ্য সপিল কপাটক—Longi- Accessory pulsatile organ 
tudinal spiral valve আত্তঃকোষীয় বন্ধ—Intercellular 
অনুপ্রশস্থ_Transverse space 
অনৈচ্ছিক পেশী-—I[nvoluntary আনত্তবযত্—Viscera 
muscle 


অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিত্Endoctrine  আঙত্তরিক—Intestinal 
system আবরণ--5106201) 


অন্তঃস্থ নাপারন্ব--[nternal nAres আবরণী কল! Epithelial tissue 


di 
আবরণী কাচ—Cover glass 
আভেছ্য পর্দা _Semipermeable 
এ membrane 
আয়ন-বিনিময়—I[on exchange 
আসঞ্রন-Adhesion 
আহন্রবণ_Osmosis 
উচ্চশক্তি-সম্পন্ন_-চ7151) power 
উদর-নার্ভ-গ্রস্থ— Abdominal 
nerve-ganglion 
উদর-শ্বাসছিত্র _ Abdominal 
Sspiracle 
উত্তিদ-কল!—Plant tissue 
উত্ভিদ-কোষ_ Plant cell 
উপরিস্থাপন_ Mounting 
উপরের চোয়াল _ Upper jaw 
উপশিরা_Venule 
উপাঞ্লিক কঙ্কাল—Appendicular 
skeleton 
উরঃফলক—Sternum 
উরশ্চ্ত—Pectoral girdle 
‘উধ্ব-ত্ব$—Upper epidermis 
উৰ্বস্থি_Femur 
এককোষী —Unicelluar 


এচ্ছিক পেশী—Voluntary muscle ক্লোমনালিকা__ 


কঙ্কাল—Skeleton 
ককঙ্কাল-তন্ত—_Skeletal system 
কঠিন শকল—Hard bast 
কণ্ডরা_—Tendon 
কপাটক_— Valve 
করকুর্চাস্থি — Metacarpals 
করোটি_Skull 


জীবন-বিজ্ঞান 


করোটিক নার্ড_Cranial nerve 
করোটিক!— Cranium 
কলা=—T issue 
কলাতন্ত্র_-719576 systen 
কলাস্থান_Histolosy 
কশেরুকা__-৬ ০7578 
কাচিক কোমলান্বি _ Hyaline 
cartilage 
কাধগত একক = Functional unit 
কুঁজ_Hump 
কুনো ব্যাঙ-_708%৭. 
কেন্দ্রীয় নার্ভ-তন্ত্র_ Centযal 
nervous system 
কোমলাস্থি- Cartilage 
কোলা ব্যাঙ—_Fr০5 
কোষ - Cell 
কোষ-তত্ব_Cell theory 
কোষদেহ__0611-6095 
কোষ-প্রাকার-__0211-91] 
কোষ-বিভাজন-__ Cell-division 
কাষ্রস—Cell-sap 
কোষাস্তর আন্ররণ_- Cel] to cell 
Osmosis 
Trachea 
ক্লোমশাখা— Bronchus 
ক্ষণ — Secretion 
ক্ষারীয়_ Alkaline 
ক্ষুদ্া্ত—Small intestine 
ক্ষেপণনালী- Jaculatory duct 
খণ্ডকস্থ বাহ— Segmental vessel 
খাত্য-গ্রহণ—Feeding 


পরিভাষা 


গঠনগত একক Structural 001৮ তন্ময় যোগ-কল1— Fibrous 


গড়্Wart 
গবিনী—Ureter 
গলবিল—Pharynx 


connective tissue 


তরুণাস্থি = Cartilage 


গলবিল-উধ্ব —Supra-pharyngeal তৈল-গ্রন্থি--01] gland 
গলবিল-কন্দ—Pharyngeal bulb S—Epidermis 


গলবিল-নিস্_Subpharyngeal 


গুরুমস্তি্_Cerebrum 
গুল্ফাস্থি__[975915 
গ্রন্থি-নালা--Glandular duct 
গ্রহণী—Duodenum 

চিহ্নিত কর! Labelling 
চেষ্টায় নার্ডঁ—Motor nerve 
ছেদ— Section 

ছেদ কাট! Section cutting 
জটিল স্থায়ী কল!—Complex 


ত্রকৃ-কলাতস্— Epidermal tissue 
system 


দক্ষিণ অলিন্দ__ Right auricle 


দীর্ঘচ্ছেদ—Longitudinal section 


দেহ-গহ্বর- Body-cavity 
দেহ-প্রাকার_Body-wall 
দিলিষ্দ Bisexual 
দ্ৰবণ—Solution 

দ্রাব— Solute 
দ্রাবক—Solvent 
ধমনিক!-—Arteriole 


permanent tissue Yমন— Artery 
জনন-অঞ্-Reproductive organ ধমনী-্— Arterial system 


জনন-ছিদ্র Genital aperture 


ধাত্—Matrix 


জনন-তন্তReproductive system ন1S-অহুৰী— Nerve ring 


ব্অনন-থলি— Genital pouch 


জনন-পিড়ক1--Genital papilla 


জরায়—Uterus 


জাইলেম বাতিক৷_Xylem vessel 


জীবনের একক—Unit of life 

ডিম্ব E66 

ডিম্বচুদী-—Oviducal funnel 

ডিম্বখলি_Ovi5৪c 

ডিম্বনালী-Oviduct 

ডিম্বাণু—_0Ovum 

ডিম্বাশয় নালিক!-_Ovariole 

তঞ্চন Coagulation 

তন্তম় কোমলাস্থিFibruous 
cartilage 


নার্ভ-কলা_—Nervous tissue 
নার্ভ-কোষ—_ Nerve cell 
না্ভ-গন্থ_ Nerve ganglion 
নার্ভ-তন্ত_Nerve fibre 
না্ভ-তন্—_Nervous system 
নাৰ্ভ-স্থত্ৰ_Nerve cord 


নালিকা বাণ্ডিল—Vascular bundle 


নাসাপথ_Nasal passage 
নিচের চোয়াল_Lower 18 
নিম্ন ক্ষুদ্াস্_Ileum 
নিয্ন-ত্বক_Lower epidermis 
নিম্বশক্তি-সম্পয্ন-L০wঅ power 
নিলয_V entricle 

পদ—Leg 


iv 
পদকুচাস্থ_—Metatarsal 
পরাঙঅন্তিক-_ [7177 brain 
পরি-অগ্ননালীয় নার্ভ-যোজক-_0- 
cum-oesophageal 
connectives 
পরি-গলবিলীয় নার্ভ-ষোজক-__Peri- 
01397570562] Connective 
পরিবহণ Conduction 
পৰ্দ—Septum 
পশ্চাৎ-বশ্ষ_Metathorax 
পশ্চাৎ-বক্ষ-শ্বাসছিদ্Metathora- 
Cic spiracle 
পশ্চাৎ্মহাশিরা_0০৪৮-০৪৮৪] vein 
পাকস্থলী Stomach 
পাকস্থলী-উধ্ব রক্তবাহ_Supragas- 
tric blood vessel 
পাচক বস— Digestive Juice 
গিত্ত—_Bile 
পিত্তাশয়_Gall-bladder 
পিতাশয়-নালী_:0556 duct 
পীত Sন্ত—Yellow fibre 
পুং-জ্রনন-অঙগ-_7216 reproduc- 
tive organ 
পুং-জনন-চিন্ত Male Eonopore 
পুং-জনন-তন্—Male reproduc- 
tive system 
পুরোমপ্ডিভ—Fore brain 
পুিতপ্-—Alimentary system, 
I Digestive System 
পৃ্ঠ-পর্দ|--1907591 septum 
ৃষ্ঠবাহ--190259] vessel 


জীবন-বিজ্ঞান 


পৃষ্ট-মহাধমনী-_7902581 aorta 
পৃষ্-রক্তবাহ_ Dorsal blood 
vessel 
পেশী-কলা_ Muscular tissue 
পেশীতস্_Muscular system 
পোর্টাল-তন্র_Porta]l system 
পৌষ্টিক নালী_Alimentary cana} 
প্রগণ্ডাস্বি_Humerus 
প্রজন-কাল_ Breeding season 
প্রতিবর্ত ক্রিয়-Reflex action 
প্রতিবিশ্ব_Image 
প্রস্তর-কোষ— Stone cell 
প্রস্থচ্ছেদ_ Transverse Section 
প্রাণিকলা—Anima! tissue 
প্রাণিকোষ—Animal cell 
প্রান্তঃস্থ না্ভ-তন্—_Peripheral 
nervous system 
প্রান্তীয় প্যারেন্‌কাইমা—Bordar 
Parenchyma 
প্রীহা_-901660 
ফুস্‌ফুদ-ধমনী-Pulmonary artery 
ফুস্‌ফুম-শির!— Pulmonary vein 
বংশগতি-_Heredity 
বক্ষ-নাভ-গ্রস্থ_Thoracic nerve- 
Eanglion 
বক্ষ-শ্বাণছিত্_Thoracic 
J Spiracle 
বন্ধ Closed 


বলয়-সমাবেশ-- Ringed arrange- 


ment 
বছকোষী_Multicellular 


পরিভাষা 


বহিঃস্থ নাসার External nasal 
aperture 
বহির্বাহী নাও—_Efferent nerve 
বাগযন্ত_ Larynx 
বাতাবকাঁশ--£১12 space 
বাপ্তিল-আবরণ_ Bundle sheath 
বাণ্ডিল টুগী—Bundle cap 
বাম অলিন্দ—Left auricle 
বায়ুখলি--4১1 sac 
বাষ্পমোচন_ Transpiration 
বাহ্য গঠন—External structures 
বিক্ষিপ্ত সমাবেশ --Scattered 


arrangement 
বিপাকীয় ক্রিয়৷--Metabolic 
activitives 
বিষমপারক রেখ! Anisotropic 
band 


বুক Kidney 
বুক্-ধমনী-_ Renal artery 
বৃক্-নালিক!-_Rena! tubules 
বক্ষ-পোর্টাল তন্ত্র_Renal portal 
system 
বুক্-পোর্টাল শিরা_]578] portal 
vein 
বৃক্-শির!- Renal vein 
বৃহদস্ত—Large intestine 
ব্যবচ্ছে'_ Dissection 
ব্যাঙের ছাতা-আকার গ্রন্থ = Mush- 
room-shaped gland 
ব্যাপন_ Diffusion 


Vv 


ভিত্তিপৰ্দা_Basement membrane 
ভেদ্য পর্দা Permeable mem- 
brane. 
মুন্জ্রা—Pith, Medulla 
মজ্জাংশু_—Pith-rays, Medullary 
Trays 
মণিবন্ধান্থি- Carpals 
সধ্যবহ্ষ—Mesothorax 
মধ্যবক্ষ-শ্বাসছিত্র- Mesothoracic 
spiracle 
মধ্যম্ড্_Midbrain 
মল—Faeces 
মলাশয়_Rectum 
মন্তিছ্_Brain 
মহাধমনী_ Aorta 
মহাবিবর-_ ঢ07:817101) magmum 
মহাশির!-Caval vein 
মিশর-নার্ভ_71150 nerve 
মুক্ত__ Open 
মুখ-বিবর_ Buccal cavity 
মৃত্র_ Urine 
মৃত্রাশয়__07108]5 bladder 
মূল-চাপ- Root pressure 
মেদকল!=-Adipose tissue 
মেদপু্_ Fat bodies 
যক্বং- Liver 
যক্বং-অগ্নযাশয়-নাল৷— Hepatopan- 
creatic duct 
যক্ং-নালী—Hepatic duct 
যরুৎ-পোর্টাল__ Hepatic portal 


ভাঁজক কলা _Meristematic tissue যক্বং-শির!_ Hepatic vein 


ভি জীবন-বিজ্ঞান 


যোগ-কল|-—Connective tissue 
যোজক কল৷-—Conjunctive tissue 
যোনি_-9£108. 
বক্ত—Blood 
বুক্ত-কণিক1—Blood corpuscles 
বক্ত-জালক— Blood capillary 
বরক্তবাহ_ Blood vessel 
বক্তমস্ত— Plasma 
বক্তরস—Plasma 
ব্রক্ত-সংবহন-তন্ব_Blood vascular 


system 
বক্ষী কোষ—Guard cell 


ব্রঙ্গক—Pigment 
রজন-নালী—Resin duct 

সের উৎস্ৰোত—Ascent of sap 
রুধিরকণিকা--3100৫ corpuscles 
রেখা-বিহীন পেশী_-079075650 


muscle, Smooth muscle 


‘রেচন-জনন-ছিত্_Urino-genital 
চে aperture 
জনন-নালী_Urino-genital 
duct 


রেচন-তম্ত্_Excretory system 
'রোম- 91 


'লঘুমন্তি্_ Cerebellum 
অসিকা-Lymph 


লমিকায়নী_ yp vessels 
লালা1--98158 


"লালা-গ্রন্থ_Salivary Eland 
লালাধার_ Salivary receptacle 


লালাধার-নালা—Receptacular 


duct 


লালা-নালী-_ Salivary duct 
লালাযন্ত্র-Salivary apparatus 


লোহিত রক্তকণিকা_ Red blood 
corpuscle 


শারীরবৃত্তীয়_ Physiological 
শিরদাড়_Spinal column 
শির!- Vein 

শিরা-তন্ত্র_V enous system 
শুক্রুদী_Seminal funnel 
শুক্ৰঘলি—Seminal vesicle 
শকধানী—Spermathece 


l 
_Spermatheca 
শুক্রধানী ছিত aperture 


শুক্রনানী--৩৪১ deferens 


eld SPE 

শুক্লাশয়_ esis 
শুক্রাশয়খলি_55৮৯ sac 
শোষণ—AbsorpHion 
শোষণ-চাপ_ Suction pressure 
এসন-তন্_ Respiratory system 
খবাপছিত্ৰ_5Piracle 
শ্বাসনালিকা_059০5০০1০ 
খ্বাসনালী_ [ rachea 
শ্বাসনালী-তন্্ — Tracheal system 
শ্বাসরন্ধ = Glottis 

শ্বেত তন্ক__ White fibre 

শ্বেত রক্তকণিক!_White blood 


corpuscles 
শ্বেতশার_ Starch 


শ্রোণীচক্ৰ Pelvic girdle 
শ্লেমবিলী-_১15০৩9 membrane 
ঞ্লেশ্ন— Mucus 


পরিভাষা 


সৃংবহন-কলা— Conducting tissue 
সংবহন-কলা তন্ত্র ৬ ৪5০18 tissue 
system 
সংবহুন-তত্ত্— Circulatory system 
লংবেদ-নাও—Sensory nerve 
সংযুক্ত Conjoint 
সৃংসক্তি—Cohesion 
সঙ্কোচী=- Contractile 
সঙ্গী কোষ—Companion cell 
সম্ধিপদী—Arthropod 
সন্ধিবন্ধনী-—Ligament 
সমন্বয়ন__/১৭1960০0 
সমপাৰ্শ্বীয—Collateral 
সমসারক রেথ!—Isotropic band 
সমাবতল ক্ষ্র—Plano-concave 
razor 
সরল আবরণী কলা—Simple 
epithelial tissue 
সরল স্থায়ী কলা—Simple perma- 
nent tissue 
সরেখ পেণী—Striated muscle 
সাধারণ কূপ_Simple pit 
সাধারণ গ্রন্থি-নালী—Common 
glandular duct 


সাধারণ ডিম্ননালা—Common 
oviduct 

সাধারণ পিত্তনালী-Common 
bile-duct 

সাধারণ ফুসফুস-শির1-_00231007 

pulmonary vein 
সাধারণ লালাধার-নালী—Common 
receptacular duct 


সীভ নল—Sieve tube 
সুযুন্নাকাণ—Spinal cord 
স্থযুন্না-নাভ—_Spinal nerve 
স্বযুয়্নাশীৰ্যক—Medulla oblongats 
সুক্ষ সন্িবেশক স্—Fine adjust- 
ment screw: 
স্তরীভূত আবরণী কল|--Stratified 
epithelial tissue 
স্রী-জনন-অগ্জ—Female 
reproductive organ. 
স্রী-জনন-ছিত্র_Female gonopore 
স্রী-জনন-তন্ত্র_Female 
reproductive system 
স্থায়ী কল!—Permanent tissue 
স্থিতিস্থাপক_Elastic 
স্থল সন্সিবেশক জ্লু— Coarse 
adjustment screw: 
স্বতঃক্রিয় নার্ভ-তস্ত-Autonomic 
nervous system: 
স্বরতন্ত্র-_-৬০০৪] cord 
্বরুথলি_-৬ ০০৪] sac 
শ্ৰেদ-গ্রস্থ_Sweat gland 
হাইঅয়েড যন্ত—Hy০id apparatus. 
হং-ঘাত—Heart beat 
হৃংপিগু_—Heart 
হৃং-পেশী—Cardiac muscle 
হাভারুশিয়ান নালী—Haversian 
canal 
হাভারুশিয়ান মণুল-—Haversian 
system 
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সপ্তম শ্রেণীতে নানারকম জীবের কথা বলা হয়েছে । বাইরে থেকে 
দেখে নানা ধরনের জীবকে কি করে চিনতে হয়, সেবিবয়ে, এবং 
কয়েকটি জীবের বাহ্য গঠন সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। যদি 
প্রশ্ন করা হয়, জীব কি দিয়ে তৈরী? তাহলে হয়তো উত্তর পাওয়া 
যাবে বটগাছ, আমগাছ ইত্যাদি উদ্ভিদ কাঠ, বাকল ইত্যাদি দিয়ে 
তেরী, আর জন্ত-জানোয়ারেরা রক্ত, মাংস, হাড়, প্রভৃতি দিয়ে তৈরী । 
একথা, অবশ্য, ঠিক। তবু প্রশ্ন থেকে যায়__ কাঠ, রক্ত, মাংস, হাড় 
কি দিয়ে তৈরী? এর! সবই খুব ছোট ছোট কুঠুরির মতো অসংখ্য 
অংশ দিয়ে গঠিত (এগুলির নাম কোষ । অর্থাৎ, জীবদেহ-মাত্রই কোষ 
দিয়ে গঠিত। এইজন্য কোষকে জীবের গঠনগত একক বলা হয়।?) 

কোষ খুব ছোট বলে, খালি চোখে দেখা যায় না। কোষ দেখতে 

, অণুবীক্ষণ যন্ত্র নামে একরকম যন্ত্রের সাহায্যের প্রয়োজন। 
1665 খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক (Robert Hooke) 
অণুৰীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন |) তিনি এক টুক্রা বোতলের ছিপিঞ 
খুব ‘পাতল! করে কেটে, এ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে 
দেখলেন যে, ছিপি আসলে অনেকগুলি ছোট ছোট কুঠুরির মতো অংশ 
দিয়ে তৈরী । তিনি কুঠুরির মতো অংশগুলির নাম দিলেন দেল (C6) । 
বাংলায় সেলকে কোষ বলা হয়। বিজ্ঞানী হুক, অবশ্য, কোষের 
কেবল মৃত কাঠামোই দেখতে পেয়েছিলেন । অন্যান্য বিজ্ঞানীদের 
চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে কোবের মধ্যে নানা ধরনের জীবিত বস্ত আবিষ্কৃত 
হয়। এই সমস্ত আবিষ্কারের ফলে, 1839 খ্রীষ্টাব্দে ্াইডেন (901716- 
iden) এবং জোক্সান (১০॥wann) নামের দুজন জার্মান বিজ্ঞানী 
কোষ-ভত্ব (0911 09০75) নামের বিখ্যাত তন প্রবর্তন করেন। 
__ » এক ধরনের ওক(080-জাতীর গাছের পুরু বাকল থেকে বোতলের 
ছিপি তৈরী হয়। 


2 জীবন-বিজ্ঞান 
এই তবে বলা হয়েছে যে, সমস্ত জীব-ই কোষ এবং কোবজাত বস্তু 
দিয়ে তৈরী। f 
কোষের মৌলিক গঠন 2 কৰ আসলে প্রোটোপ্লাজম 
(Protoplasm) নামের এক ধরনের সজীব বস্তু দিয়ে গঠিত। কোষের 
প্রোটোপ্লাজম একটি পর্দা দিয়ে বেষ্টিত থাকে) এই পর্দার নাম 
ঘ্লাজআ মেম্ত্রেন (Plasma membrane) | এই পর্দা কোষের 
সজীব অংশ এবং খুবই সুক্ষ্ম (এক মিলিমিটারের এক লক্ষ ভাগের 
এক ভাগের থেকেও পাতলা)। বাইরে থেকে কোনও বস্তুর কোষে 
প্রবেশ, এবং কোষ থেকে কোনও বস্তুর কোষের বাইরে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ 
করাই প্লাজমা মেম্ত্রেনের কাজ । এই পর্দা সাধারণ পর্দার মতে৷ 
নয়। এর মধ্য দিয়ে কতকগুলি বস্তু সহজে যেতে পারে ; কিন্ত, কিছু 
কিছু বস্তু আদৌ যেতে পারে না, অথবা গেলেও, সহজে যেতে পারে 
না। এই বিশেষ ক্ষমতার জন্য প্লাজমা মেম্ত্রেনকে আভ্তেন্য বলা হয়। 
কোষের সাইটো প্লাজ অকে খুব সহজে ছুভাগে ভাগ করা যায়__ 
লাইটোপ্রাজংম (Cyt০pla5৷৷) এবং নিউক্লিয়াস (Nucleus) । 
সাইটোপ্লাজম দেখতে কতকটা জেলির মতো! এবং ঈষদচ্ছ (অর্থাৎ, 
এর ভিতর দিয়ে অল্প পরিমাণে আলো যেতে পারে)। জীবিত কোষের 
সাইটোপ্লাজ্কে অনেক সময় নড়াচড়া করতে দেখা যায়। 
নিউক্লিয়াস এবং আরও নানারকম (পরে দ্রষ্টব্য) সজীব ও জড় বস্তু 
ধারণ করা সাইটোপ্লাজমের প্রধান কাজ। (সাইটোগ্লাজমে প্রচুর 
পরিমাণে আর.এন.এ. (RNA) অর্থাৎ, রাইবোনিউক্লিক আযালিভ 
(Ribonucleic Acid) থাকে | আর.এন.এ. প্রোটীন(Protein)- 
সংশ্লেষে সাহায্য করে > 
কোষের কেন্দ্রে অথবা অন্য কোনও জায়গায়, সাইটোপ্লাজ মের 
মধ্যে একটি গোলাকার বস্তু থাকে। এরই নাম নিউক্লিয়াস । 
নিউক্লিয়াসের পরিধিতে একটি সুন আবরণ থাকে। এর নাম নিউ. 
ক্লিয়ার মেম্ত্রেন (Nuclear membrane) নিউক্লিয়াসের মধ্যে 
ছোট একটি গোলাকার বস্তু দেখা যায়। এর নাম নিউক্লিওলাস 
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(Nucleolus) | নিউক্লিয়াসের মধ্যে সুতার মতে কতকগুলি সুস্্ বস্ত 
জট-পাকানে। অবস্থায় থাকতে দেখা যায়। এদের নাম ক্রোমাটিন 
(Chromatin) কোষ-বিভাজন(দশম শ্রেণীর পাঠ্য-নির্ঘপ্টের 
অস্তর্গত)-এর সময় ক্রোনাটিন থেকে লম্বা লঙ্বা কতকগুলি সুতার 
মতো বন্ত সৃষ্টি হয়। এদের নাম ক্রোমৌজো অ(1000010502965)! 
ক্রোমোজোমে অসংখ্য সুন্মাতিস্থন্ম কণিকা থাকে। (এদের নাম 
জিন (Genes)+# | জিন ডি.এন,এ. (DNA) অর্থাৎ, ডিঅক্সিরাই- 

_ বোনিউক্লিক আযাসিড (Deoxyribonucleic Acid) দিয়ে তৈরী ১) 
জিন (অতএব, ডি.এন.এ) বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করে। f 

নিউক্লিয়াস কোষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ.। কোষের যাবতীয়. 
কাজ পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করা এরনকাজ। কোষ থেকে যদি 
নিউক্লিয়াস বের করে নেওয়া হয়, তবে নিউক্লিয়াস-বিহীন কোষ নষ্ট 
হয়ে যায়। অবশ্য, সাইটোপ্লাজম ছাড়া, নিউক্লিয়াসও বেশি সময় 
বাচতে পারে না। 

সাইটোপ্লাজমে আর এক ধরনের খুব সস্ম সজীব বস্তু থাকে 
এদের নাম আইটোকল্ড়িয়া (Mitochondria) | এদের আকার 
সূহ্ম কণা, দণ্ড অথবা সুতার মতে৷ । এরা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে 
যেখানে সেখানে থাকে । শ্বসনের সমর খাগ্ভ-বস্তঃ ভেঙে শক্তি মুক্ত 
হয়ঃ এই বিক্রিয়া মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে হয়। 

সাইটোপ্লাজমে আপাতদৃষ্টিতে ফাকা যেসব অংশ দেখা যায়, 
তাদের কোষ-গহৱর বা ভ্যাকুওল (৬৪০১০1০) বলা হয়। ভ্যাকুওল 
একটি অথবা অনেকগুলি থাকতে পারে এবং ছোট কিংবা বড় হতে 
পারে। ভ্যাকুণ্লের মধ্যে জলের মতো একরকম*্তরল পদার্থ থাকে । 
এর নাম কৌবরস। কৌবরসে নানী ধরনের পদার্থ দ্রবীভূত থাকে । 

সাইটোপ্লাজমে মেহদ্রব্যের কণা ইত্যাদি কয়েক রকম বড় বস্তুর 
কণা দেখা যায়। এদের অজীহীয় বস্ত (Ergastic matter) বলা হয় | 

অতএব দেখা যাচ্ছে, কোষে সচরাচর প্লাজম। মেম্ত্রেন, সাইটো- 


এ জিন অস্ত, সাধারণ অগুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় লা: 
জীবন-ড1]) 2 রণ 
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 প্রাজঞ, নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ভ্যাকুণল এবং অজীবীয় বস্ত 
থাকে । কিন্তু [আবরণপ্লোজঅ। মেম্ত্রেন)-বেষ্টিত, নিউক্লিয়াস-যুক্ত 
জাইটোপ্পীজঅকে কোষ বল! হয়) 
উত্তিদ-কৌষ ও প্রাণিকৌষ ৫ উপরে কোষের যে সব বৈশিষ্ট্যের 
কথা বল॥ হুল, সেগুলি উদ্ভিদ-কোষ (অর্থাৎ উদ্ভিদের কোষ) এবং 
প্রাণিকোষ (অর্থাৎ, প্রাণীদের কোষ) এই ছুধরনের কোষেই দেখা 
যার । কিন্তু উদ্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 
আছে। যেমন 
উদ্ভিদ-কৌষের প্লাজ আ৷ মেম্ত্রেনের ঠিক বাইরের দিকে দৃঢ়, নির্দিষ্ট 
এবং জড় বস্ত-নিগিত একটি পুরু আবরণ থাকে । এর নাম কোষ- 
প্রাকার। - কোব-প্রাকার লেল্ুলৌজ (6০111956) নামের পদার্থ 
দিয়ে তৈরী। কোষ-প্রাকার থাকায়, উদ্ভিদ-কোষের আকার সব 
সময় নির্দিষ্ট। উদ্ভিদ-কোষের সাইটোপ্রাজমে প্রাজ্টিভ (Plastids) 
নামের এক ধরনের সজীব বস্তু থাকে । একরকম প্লাস্টিডে ক্লোরোফিল 
(019:085]1) নামের সবুজ রঙ্গক কণা থাকে । এইরকম প্লাস্টিডের 
নাম ক্লৌরোপ্লাস্টিভ (Chloroplastids) বা ক্লোরোপ্লাজ্ট 
(Chloroplasts) | সবুজ ছাড়া অন্য রঙের রঙ্গক কণা-যুক্ত দ্বিতীয় 
ধরনের প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লীস্ট (Chr০m০p]5t) বলে । তৃতীয় 
ধরনের প্লাস্টিডের নাম লিউকো্লাস্ট (15০01019565) এরা বর্ণ 
হীন। খাদ্-প্রস্ততের সময় ক্লোরোপ্নাস্টের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। 
এছাড়া) উদ্ভিদ-কোর্ষের ভ্যাকুওল বেশ বড় হয়। 
প্রাণিকোষে কোষ-প্রাকার ও প্লাস্টিড থাকে ন|। তবে, সচরাচর 
নিউক্লিয়াসের কাছে, জুঙ্ম সুতার মতো! কতকগুলি বস্তু দল বেঁধে ; 
থাকতে দেখা যায়। এদের নাম গল্জি বডি (Golgi bodies) 
কয়েক ধরনের পদার্থ কোষের. মধ্যে তৈরী হয়ে, কোষ থেকে বেরিয়ে ; 
আসে। এই প্রক্রিয়াকে ক্ষরণ বলে। ক্ষরণে সাহায্য করা৷ গল্জি 
বডির কাজ। অনেক উদ্ভিদ-কোষে, অবশ্য, গল্জি বডি থাকে। 
প্রাণিকোষের নিউক্লিয়াসের কাছে সেম্ট্রোলোম (Centrosome) : 
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শামের আরও এক ধরনের বস্তু থাকে। এটি স্বচ্ছ অঞ্চল-বিশেষ। 
এর মধ্যে সেল্ট্রিওল (09001015১) নামের একটি (কখনও কখনও ** 
ছুটি) সুন্ম গোলাকার কণা থাকে। সেন্ট্রোসোম এবং সেন্ট্রিওল 
কৌোব-বিভাজনের সময় গুরত্বপূর্ণ কাজ করে। 


1 নং চিত্র__ উত্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের গঠন (বাদিকে উত্ভিদ-কোষ, 
ডানদিকে প্রাণিকোষ)। 


কোষ জীবনের একক £ অধিকাংশ জীবের দেহ অনেকগুলি 
কোষ দিয়ে গঠিত। ১ এদের বলা হয় বহুকোষী । কিন্ত এমনও 
অনেক জীব আছে, যাদের দেহ মাত্র একটি কোষ দিয়ে গঠিত। এই 
ধরনের জীবকে বলে এককোবী। ঈস্ট (5০85), যা মিবা (4০৫৮০) 
ইত্যাদি এককোষী জীব । বহুকোষী জীবের দেহ জীবনের যে সমস্ত 
কাজ করে, এককোষী জীবের একটিমাত্র কোষই সেই সমস্ত কাজ 
করতে পারে। আসলে, বহুকোষী জীবের 'কোবগুলিও আলাদা 
আলাদাভাবে জীবনের যাবতীয় কাজ করতে পারে। সেইজন্য, কোষ 
জীবের কার্যগত একক-৪। আগে বলা হয়েছে, কোষ জীবের গঠনগত 
একক। অতএব বলা যায়, কোষ জীবনের একক, অর্থাৎ কোষই 
জীব-দেহের সুক্ষ্মতম অংশ, যার মধ্যে জীবনের ধর্ম প্রকাশ পায়। 


জীবন-বিজ্ঞান 


কোবের বৈচিত্র্য ঃ অধিকাংশ কোষ খুবই সুক্ম (এক মিলি- 
মিটারের দশভাগের একভাগেরও কম) বলে, খালি চোখে দেখা যার 
না। তবে, খালি চোখে সহজে দেখ। যায়, এমন বড় কোবও আছে! 


2 নং চিত্র জীব-কোষের বৈচিত্র্য (ক. থেকে চ. পযন্ত উত্ভিপ-কোষ, 
ছ, থেকে ৭, পযন্ত প্রাণিকোষ) : ক. পাচ রকম জীবাণু) খ, দুরকম ডা'য়াটম 
(Diatoms) নামের এককোষী উদ্ভিদ; গ. পত্রের ত্বক-কোষ ; ঘ. প্রস্তর- 
কোষ; ড. দংশক রোম; চ.ক্কেরেন্কাইমা তন্ত; ছ. সরেখ পেশ-তন্ত ; 
জ, রেখা-বিহীন পেশ-তত্ত-; ঝ: নার্ভ-কোষ; এন মানুষের লোহিত 
রক্তকণিকা। (পৃষ্ঠৃশ্ত ও পার্শ্ব) ; ট. মায়ের সক-কোষ ; ঠ. অস্থি-কোষ ; 
ড. যক্বংংকোষ; ঢ. এককোষী প্রাণী আমিবা; ণ. ব্যাঙের চর্মের রঙ্গক' 
কোষ। - * 


উটপাখির ডিমের কুসুম সব থেকে বড় .কোষ। এর ব্যাস আশি 
মিলিমিটার । কয়েক ধরনের নার্ড(২০.৬০)কোষ এক মিটারেরও 
বেশি লম্বা হয়। অবশ্য, এদের ব্যাস খুবই সুক্ষ । শণ ও তুলার আঁশও 
খুব লম্বা কোষ। অন্যদিকে, জীবাণু নুক্তম কোষের উদীহরণ। 


্‌ 
[ও 
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এদের ব্যাস মাত্র কয়েক মাইক্রা (Mi০r৭)*। ম্যালেরিয়া 
(Malaria) রোগের পরজীবীর ব্যাস মাত্র ছৃ'মাইক্রা। প্রাণীদের 
রক্তকণিকা-ও এক ধরনের কোব। মানুষের লোহিত রক্তকণিকায় 
নিউক্লিয়াস থাকে না। আবার, একটি সরেখ পেশী-কোষে কয়েকশ’ 
নিউক্লিয়াস থাকে । 

প্রোটোপ্লাজমের উপাদান ও বৈশিষ্ট্য 2 প্রোটোপ্লাজমই 
একমীত্র সজীব বস্তু । প্রোটোপ্লাজম থাকায়, কোষ সজীব ; তাই 
জীবেরা-ও সজীব। প্রোটোপ্লাজম মোটামুটি পাঁচটি মৌলিক পদার্থ 
দিয়ে তৈরী। এদের মধ্যে কার্বন (08701), হাইড্রোজেন (মy- 
drogen), নাইট্রোজেন (Nitrogen) এবং অক্সিজেন(0%9917)-ই 
প্রধান। মৌলিক পদার্থগুলি, অবশ্য, অসংখ্য যৌগিক পদার্থ 
হিসাবে থাকে। এই যৌগিক পদার্থের মধ্যে জল, প্রোটীন (Pr০- 
teins), স্েহদ্রব্য (Fats), কার্বোহাইডেট (Carbohydrates), 
নিউক্লিক আযসিড (Nu৫lei৫ a০id5) এবং খনিজ লবণ ইত্যাদি 
বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় । তাপ দিলে, প্রোটোপ্রাজম (ডিমের 
সাদা অংশের মতো) জমাট বেঁধে যায়। একে তঞ্চন বলেশ 
প্রোটোপ্লাজম উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে। এই ধর্মের নাম 
উত্তেজিতা। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সরেখ পেশীতে কৃত্রিম উপায়ে 
তড়িৎ-প্রবাহ চালালে, পেশীর কোষগুলি হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়। এটি 
এক রকম উত্তেজিতার উদারহণ। প্রোটোপ্লাজমে সব সময় নানা- 
রকম চলন দেখা যায়। আত্রবণ (পঞ্চম পরিচ্ছেদ ভরষ্টব্য) প্রক্রিয়ায় 
জলশোষণ করা-ও প্রোটোপ্লাজমের ধর্ম । ১ 


উর টা: 
, জীব-কোষের প্রধান উপাদান কি কি? এদের কোনটি কি কাজ 


করে, তা লেখ । 
সচরাচর উত্ভিদ-কোষে কি কি বস্ত পাওয়া যায়? সংক্ষেপে এই 
বন্গুলির কাজ লেখ । 
'* বহুবচন; মাইক্রন (10:01) একবচন। এক মিলিমিটারের এক 
হাজার ভাগের এক ভাগকে মাইক্রন বলে। 
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4. উত্ভিদ-কোঁষে সাধারণতঃ এমন কি বস্তু থাকে, যা প্রাণিকোষে থাকে 

ন!? প্রাণিকোষে থাকে, অথচ উ্ভিদ-কোষে নেই, এমন একটি বস্তুর না কর। 

এই বস্তুটি প্রাণিকোষের কোথায় থাকে ? এর কাজ সম্বন্ধে ষা জান, লেখ ॥ 
4. উদ্ভিদ-কোষ ও প্রানিকোষের তফাৎ কি করে করবে, সেবিষয়ে 


সংক্ষেপে লেখ! উত্ভিদ-কোষ ও প্রাণিকোষের ছবি একে, এদের বিভিন্ন 
অংশ চিহ্নিত কর । i ) 


২৮ কোষ জীবনের একক-_ এই বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। 
5 প্রোটোপ্লাজম কি কি দিয়ে তৈরী? এর দু-একটি বৈশিষ্ট্যের কথা 
লেখ। 

7. নিচের বক্তব্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে “যা এবং যেটি ভুল, 
তার পাশে “না” লেখ £ সু 
২৬) জীবদেহ-মাত্রই কোষ দিয়ে গঠিত ; XX উদ্ভিদ-কোষে প্লাজা 
মেম্ত্রেন থাকে ন! :) সাইটোপ্রাজ্‌মে ডিএনএ. (DNA) থাকে; 

৭ জিন ক্রোমোজোম দিয়ে তৈরী; ট€, মাইটোকন্ভ্রিঘা উদ্ভি-কোষেও 
থাকে, প্রাণিকোষেও থাকে প্রাস্টিড কেবল উতভিদ-কো যেই গাওয়া যায় 
সু "মানুষের লোহিত বুক্তকণিকায় অনেকগুলি করে নিউক্লিয়াস থাকে । 

8. শূন্যস্থান পূরণ কর £-- 

(ক) প্রাজমা মেম্ত্রেন কোষের __ অংশ ; (খ) ক্রোমোজোমে _* এন. 
এ.থাকে; (গ) ক্রোমোজোমে অসংখ্য স্ুন্মাতিন্থক্ম কণিক। থাকে । এদের 
নাম _; (ঘ) উত্ভিদ-কোষের কোধ-প্রাকার __ দিয়ে তৈরী ; (ও) প্রাস্টিড 
== কোষের বৈশিষ্ট্য; (ড) গল্জি বডির কাজ __ সাহায্য করা; ছে) 
লরেখ পেশী-কোষে __ নিউক্লিয়াস থাকে । 

9. নিচের প্রথম অন্থচ্ছেদের কোনটির সঙ্গে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের কোনটি 
খাটবে, তা লেখ (যেমন, স্সাইডেন ও সোয়ান কোষ-তত্বের প্রবর্তন করেন। 
অতএব লিখতে হবে, আ1/ড)। 

(অ) অণুৱীন্মণ যন্ত্র ; (অ!) স্নাইডেন ও সোয়ান; (ই) প্লাস্টিড; () 
মাইটোকন্ডনিা ; (উ) ডি, এন. এ.; (উ) উটপাথির ডিমের কুহছম ; (৭) 
গল্জি বড়ি । 

(ক) ক্রোমোজোম; (খ) শ্বসন ; গে) রবার্ট হুক ; (ঘ) উদ্ভিদ-কোষ ; (ও) 
কোষ-তত্ব ; (চ) প্রাণিকোষ ; (ছ) সব থেকে বড় কোষ । 


উত্ভিদবলা 


এককোষী জীবের একটিমাত্র কোষই জীবনের সবরকম কাজ - 
করতে পারে। কিন্ত, বহুকোষী জীবের জীবনের বিভিন্ন কাজ (যেমন, 
পুষ্টি, শ্বসন, রেচন ইত্যাদি) করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কোষ 
নিদিষ্ট থাকে । যেমন-__ উদ্ভিদের সবুজ পত্রের কোষগুলি সালোক- 
সংশ্লেষ পদ্ধতিতে খাস্ প্রস্তুত করে, মানুষের জিহ্বার কোবগুলি স্বাদ 
গ্রহণ করে। 


বহুকোষী জীবের জীবনের শুরু হয় একটিমাত্র কোষ" দিয়ে । 
কোব-বিভাজনের ফলে, ক্রমে এ একটি কোষ থেকে অসংখ্য কোষ, 
স্থষ্টি হয়। নবজাত কোষগুলি সবই এক ধরনের ৷ কিন্তু পরে, 
কাজের প্রয়োজন অনুসারে, এক এক ধরনের কোষের আয়তন ও 
আকৃতি এক এক রকম হয়ে যায়। একই ধরনের অনেকগুলি ' কোষ 
মিলিতভাবে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করলে, এ কোবগুলিকে এক ধরনের 
কল। বলা হয়। কোনও কলার সব কোষগুলি একই আকারের ও 
আয়তনের হয়। অবশ্য, বিশেষক্ষেত্রে, একই কলায় বিভিন্ন আকার 
ও আয়তনের কোষ দেখা যেতে পারে । কিন্তু, কোষগুলির আয়তন ও 
আকার একই হোক অথবা বিভিন্নই হোক, এরা সকলে একইভাবে 
উৎপন্ন হয় এবং একই নির্দিষ্ট কাজ করে। সুতরাং,/একইভাবে উৎপন্ন 
এবং একই (অথবা বিভিন্ন) আকারের ও আয়তনের কতকগুলি 
কোষ নিদিষ্ট রীতিতে দলবদ্ধভাবে অথবা স্তরে বিচ্যন্ত থেকে কোনও 
নির্দিষ্ট কাজ করলে, এ কোবগুলিকে লমষ্রিগতভাবে কল! বলে |] 

উন্নততর বহুকোষী জীবের দেহে নানা ধরনের কলা দেখ! যায় ॥ 
বিজ্ঞানের যে শাখায় কলা-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁকে কলাস্থান 
বলে। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে উদ্ভিদ-দেহের প্রধান “প্রধান কলা! 
সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। 
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দেখা বায়। এদের ছুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়__ ভাজক কলা 
এবং স্থায়ী কলা। - 


ভাজক কলা ? এই ধরনের কলার কোষগুলি ছোট ছোট, 
মোটামুটি সম-ব্যাসযুক্ত এবং ঘন জাইটোপ্রাজমে পূর্ণ । এদের 
সাইটোপ্নাজ্‌মে ছোট ছোট কয়েকটি ভ্যাকুগল থাকতে পারে। এই 
ধরনের কোষের নিউক্লিয়াস খুব বড় এবং কোব-প্রাকার পাতলা হয় । 
ভাজক কলার কৌবগুলি ক্রমাগত বিভাজিত হতে পারে । 
ভাজক কল! সাধারণতঃ উদ্ভিদের মূল অথবা কাণ্ডের ডগায় 
থাকে।, এই কলার কোষগুলি বিভাজনের কলে উৎপন্ন কোবগুলি 
থেকে স্থায়ী কলা উৎপন্ন হয় এবং এইভাবে উদ্ভিদ দৈর্ঘ্যে বাড়ে ৷ 
দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের কাণ্ডের ও মূলের পরিণত অংশে, স্থায়ী কলার 
পাশে, লম্বা অক্ষ-বরাবর-ও ভাজক কল! থাকে। এই ধরনের ভাজক 
কলার কোব-বিভীজনের ফলে, দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূল 
“মোটা হতে পারে। 


স্তারী কলা ৪ উদ্ভিদের অধিকাংশ কলা-ই স্থায়ী কলা। এই | 
কলার কোষগুলির নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন আছে। এরা বিভাজিত " 
হতে পারে না। কখনও কখনও স্থায়ী কলায় কিছু কিছু মৃত কোবও 
দেখা যায়। স্থায়ী কলা আবার নানা ধরনের । নিচে এদেরঃবিষয়ে 
সংক্ষেপে বলা হল। ৃ 

্যা্পেল্কা ইজমা 08757017119) 2 এই কলার কোষগুলি 
সাধারণতঃ গোল, ডিম্বাকার অথবা বহুভুজাকার ৮ তবে, কখনও 
কখনও লন্বাটেও হয়। এদের কোব-প্রাকার খুব পাতলা এবং 
সাইটোপ্লাজ্‌মে বড় বড় ভ্যাকুওল থাকে। প্যারেন্কাইমা কলার | 
কোষগুলির অন্তবর্তী স্থানে কিছু কিছু ফাকা জায়গা থাকে। এদের 
নাম আস্তঃকোবীয় রল্ধু | উদ্ভিদের নরম ও রসালো অংশে এই ধরনের 
কলা পাওয়া যায়। খাদ্য অথব। জল জম| করে রাখা এই কলার 
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কাঁজ। সবুজ পত্র ও কাণ্ডের কোমল, সবুজ অংশের পরিধির দিকে 
যে প্যারেন্কাইমা কলা থাকে, তাদের কোষে প্রচুর পরিমাণে 
ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে । সেইজন্য, এই কলা সালোকসংশ্রেষ পদ্ধতিতে 
খাদ্য প্রস্তত-ও করে। | 

ক্কোলেন্কাইস| (Collenchyma) 2 এই ধরনের কলার 
কোবগুলি বেলনাকার। এদের কোষ-প্রাকারে বিচ্ছিন্নভাবে এবং 
বেশি পরিমাণে সেলুলোজ, এবং পেক্টিন (Pectin) নামের আর এক 
ধরনের রাসায়নিক পদার্থ জমা হয়। কোষ-প্রাকারে জায়গায় 


3 নং চিত্র সরল স্থায়ী কলা £ ক. প্যারেন্কাইমা (প্রস্থচ্ছেদ) ; খ. কোলেন্‌- 
কাইমা প্রেম্বচ্ছেদ); গ. কোলেন্কাইমা (দীর্ঘচ্ছেদ) ; ঘ. স্কেরেন্কাইমা 
(দীৰ্ঘচ্ছেদ) ; ঙ. স্কে.রেন্কাইম। (প্রন্থচ্ছেদ) ; চ. স্কে রেন্কাইমা তত্ত (দীর্ঘচ্ছেদ); 
চ. ও জ. প্রস্তর-কোষ। 


জায়গায় গর্ভ থাকে। এই গর্তগুলিকে সাধারণ কূপ বলে। কোলেন্‌ 
কাইমা কলায়ও আন্তঃকোষীয় রন্ধ থাকে। এই কলার কোষের 
সাইটোপ্লাজমে ক্লোরোগ্নাস্ট এবং অনেক ভ্যাকুওল থাকে। 
সাধারণতঃ কাণ্ড, পত্রের বৃত্ত এবং পত্রের মধ্যশিরায় কোলেন্‌- 
কাইমা কলা দেখা যায়। কোষ-প্রাকার পুরু বলে, এই ধরনের কলা 
উদ্ভিদ-দেহকে খজু থাকতে কিছু পরিমাণে সাহায্য করে। সেইজন্য, 
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বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির ফলে কাণ্ড পত্রের বুন্ত ইত্যাদি বেঁকে গেলেও, - 
আবার সহজে সোজা হতে পারে। ক্লোরোপ্নাস্ট থাকায়, এই কলা 
সালোকসংগ্রেষ-ও করতে পারে ।৮ 

স্কেত্রেস্স্ফাইম! (SclerenchymA) 2 এই ধরনের কলার 
পরিণত কোঁষগুলি মৃত স্কে,রেন্কাইমার কোষগুলি সচরাচর সরু, লা 
(৫ থেকে 500 মিলিমিটার পর্যন্ত) এবং ছুপ্রান্তে স্ুচালো। এদের 
কৌব-প্রাকারে লিগ নিন (1501) নামের এক ধরনের পদার্থের স্তর 
জম! হয়ে কোধ-প্রাকার এত পুরু হয় যে, কোষের গহ্বর প্রায় থাকে 
না বললে চলে । খুব বেশি লম্বা স্কেরেন্কাইমা কোষকে স্কেরেন্‌- 
কাইমা তন্তু বলা হয়। পাট ও শণ গাছের জাশ আসলে স্কেরেন্‌ 
কাঁইম| তন্ত। পেয়ারা, নাশপাতি ইত্যাদির ফলত্বকে এক ধরনের, 
স্কেরেন্কাইমা কোষ পাওয়া যার। এরা আকারে মোটামুটি গোল। 
এদের ক্ষ রা ইভ (3০1971093) বা গ্রস্তর-কোষ বলে। উদ্ভিদ-দেহের 
প্রায় সমস্ত শক্ত অংশে, বিশেষ করে কাষ্টল অংশে স্কেরেন্কাইমা 
কলা থাকে। উদ্ভিদ-দেহকে দৃঢ় ও সোজা রাখা এই কলার কাঁজ। 

উপরে যে তিন ধরনের কলার কথা বলা হল, তাদের নাম সরল 
স্থায়ী কলা। কারণ, এই ধরনের কোনও কলার সব কোবগুলি একই 
- রকম। জটিল দ্ছারী কলা নামের আর এক ধরনের কলা আছে। - 

এই ধরনের কলার কোষগুলি কয়েক রকমের হতে পারে। জটিল 

কলা আবার ছুরকম | যেমন-_ জাইলেম (Xylem ) ও ফ্লোয়েম 
(Phloem) 

জটীইলেল্ম (Xylem) এই জটিল কলার মূল উপাদান, 
(1) ট্রাকীভ (Tracheid) এবং (2) ট্রাকীয়। (Trachaea) বা 
বাছিক। নামের বিশিষ্ট কোষ । ট্রাকীড মৃত কোষ৷ এরা লম্বা এবং 
ছ্রান্তে সরু। জাইলেম কলায় ট্রাকীড কোষগুলি একটির উপর একটি 
পর পর সাজানো থাকে । এদের প্রাকার খুব পুরু, তবে প্রাকারে 
জায়গায় জায়গায় কূপ দেখা যায়। প্রধানত ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদ 
“৭ ব্যজবীজী উদ্ভিদের জাইলেম .কলায় ট্রাকীড পাওয়া যায় ৷ 
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গুপ্তবীজী উদ্ভিদের জাইলেম কলায় ট্রাকীয়| পাওয়া যায়। ট্রাকীয়া-ও 
ট্রাকীডের মতো পুরু প্রাকার-যুক্ত, লম্বাটে মৃত কোষ । এরাও পর পর 
লম্বভাবে সাজানো থাকে, তৰে এদের প্রস্থ-প্রাকার দ্রবীভূত হয়ে 
যাওয়ার ফলে একটি লম্বা, ফাঁপা নলের মতো. অংশ তৈরী হয়। 
ট্রাকীডগুলির প্রস্থ-প্রাকার, অবশ্য, দ্রবীভূত হয় না৷ ট্রাকীড ও 
্রাকীয়া ছাড়া জাইলেম কলায় কিছু কিছু প্যারেন্কা ইমা ও ক্ষেরেন্‌ 
কাইমা কোষ থাকে । এই ছুধরনের কোবকে যথাক্রমে (3) জাইলেম 
প্যারেন্কাইম। বা কা্ঠল প্যারেন্কাইম। এবং (4) জাইলেম তন্তু 
বা কাষ্ঠল তন্তু বলে। 
মূল যে জল শোষণ করে, তাকে পত্রে পরিবাহিত করা জাইলেম, 
কলার প্রধান কাজ। ট্রাকীড ও ট্রাকীয়ার মধ্য দিয়েই এই জল 
পরিবাহিত হয়। জাইলেম প্যারেন্কাইমা জল পরিবহণে কিছ 
পরিমাণে সাহায্য করে। পুরু প্রাকার-যুক্ত জাইলেম ভন্ত, ট্রাকীড 
এবং/ট্রাকীয়। উত্ভিদ-দেহকে দৃঢ় করে । 
ক্লোস্লেস (০:19) ৪ জাইলেমের;মতো, ফ্লোয়েম কলায়-ও 
চার ধরনের কোষপুদেখা যায়। (1) সীভ নল (Sieve tube) নামের 
এক ধরনের বেলনাকার সজীব কোষ-ই ফ্লোয়েমের প্রধান উপাদান । 
এই কোযগুলি একটির উপর আর একটি পর পর সাজানো থাকে । 
এদের নিউক্লিয়াস থাকে না । সীভ নলের প্রস্থ-প্রাকারে অনেক ছোট 
ছোট ছিদ্র থাকে৷ ফলে, প্রন্থ-প্রাকারটিকে চালনির মতো! দেখায় বলে, 
এর নামচচালনীচ্ছদ! বা গীভ প্লেট (9195০ plate) | পত্রে উৎপন্ন 
খান্চের দ্রবণ সীভ নলের মধ্য দিয়ে উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্ন অংশে পরি- 
বাহিত হয়?॥ সীভ নলের পাশে পাতলা প্রাকার-যুক্ত আর এক ধরনের, 
লম্বাটে কোষ দেখা যাঁয়। এদের নাম (2) জঙ্গী কোষ । এদের সাইটো 
প্লীজ ম খুব ঘন, নিউক্লিয়াস বেশ বড়! খান্ত-পরিবহণে সীভ নলকে 
সাহায্য করা এদের কাজ। জাইলেমের মতো, ফ্লোয়েমেও প্যারেন্‌- 
কাইমা এবং স্কেবেন্কাইমা কোষ থাকে। ফ্লোয়েমের প্যারেন্‌- 
কাইমা কোষের নাম (3) ফ্লোয়েম প্যারেন্কাইম।। খাদ্য সঞ্চয় 
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করে রাখা এবং খান্য-পরিবহণে সাহায্য করা এদের কাজ । ফ্রৌয়েমের 
2 স্কেরেন্‌কাইমা কোষকে (4) 
ফ্লৌয়েম তন্তু বা বাজ্ট (385) 
তন্ত বলে। এদের কাজ সাধারণ 
স্কেরেন্কাইমা তন্তর মতো। 
জাইলেম জল এবং খনিজ 
লবণের দ্রবণ (অর্থাৎ, খাছ্ের 
রসদ), এবং ফ্লোয়েম খাগ্ি- 
পরিবহণ করে বলে, জাইলেম 
4 নং চিত্র ফ্লোয়েমের গঠন £ ওয়ে) কলাক! ক্র 
ক. ফ্লোয়েমের দীর্ঘচ্ছেদ ; খ. সীভ সংবহুন-কলা! বলা হয়।__ 
প্লেট ও সঙ্গী কোষের প্রস্থচ্ছেদ। পককলাতন্ত্র ঃ উদ্ভিদের কয়েক 
ধরনের কলা অনেক সময় দলবদ্ধভাবে এক ধরনের কাজ করে। 
এইরকম কলাগুলিকে একসঙ্গে একটি কলাতন্তর বলা হয়। কখনও 
কখনও মাত্র এক ধরনের কলা-ই একটি কলাতন্ত্র তৈরি করে। উদ্ভিদে 
তিন রকম কলাতন্ত্র দেখা যায়। যেমন-(!) ত্বক্‌-কলাভন্ল, (2) আদি- 
কলাতন্ত্র এবং (3) সংবহন-কলাভন্তর । 


কাণ্ড, মূল ও পত্রের গঠন $ উপরে উদ্ভিদের বিভিন্ন কল! ও - 


২ লক 


ক্লতিত্ত্ের বিষয়ে বলা হয়েছে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে অর্থাৎ কাণ্ড, 
মূল ও পত্রে এইসব কলাতন্ত্র ও কলা কিভাবে দেখতে পাওয়া যায়, 
সৈবিষিয়ে নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হল। 

কাণ্ড, মূল, পত্র ইত্যাদির কলার গঠন ও বিন্যাস-ব্যবস্থ। জানতে 
হলে, এদের সুম্্ম ছেদ, বিশেষ করে, প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যে পরীক্ষা করতে হয়। কাণ্ড ও মূল বেলনাকার। এদের কচি 
অংশের লম্বা অক্ষের সঙ্গে সমকোণে ছেদ কাটলে, প্রন্থচ্ছেদ পাওয়া 
যায়। কাণ্ড ও মূলের প্রশ্থচ্ছেদ দেখতে বৃত্তের মতো। পত্র পাতলা 
দিতির মতো। পত্রের সমকোণে ছেদ করলে, পত্রের প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া 
যায়। এ প্রসুচ্ছেদ দেখতে আয়তাকার । 


Pe 
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কাণ্ডের গঠন ৪ সৰ কাণ্ডের গঠন মোটামুটি একই ধরনের ; 

তবে, দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী কাণ্ডের গঠনে কিছু কিছু পার্থক্য 

দেখা যায়। সেইজন্য, নিচে এই ছুধরনের কাণ্ডের বর্ণনা দেওয়া 

হল। দ্বিবীজপত্ৰী কাণ্ড হিসাবে সূর্যমুখীর কাণ্ড এবং একবীজপত্রী 
কাণ্ড হিসাবে ভুট্টার কাণ্ডের বিষয়ে বলা হল। 

ত্বকৃঃ এই ছুধরনের কাণ্ডের সব থেকে বাইরের (অর্থাৎ 

- পরিধির) দিকে এক সারি আয়তাকার কোষ নিয়ে ত্বক্‌ গঠিত। এই 

কোবগুলির প্রাকারের পরিধির দিকের তলে কিউটিক্ল (Cuticle) 


5 নং চিত্র কাণ্ডের গঠন £ ক. সুধমুখী এবং থ. ভুট্টা, কাণ্ডের 
্রস্থচ্ছেদ (চিত্ররূপ)। 
নামের এক ধরনের শক্ত পদার্থের আবরণ থাকে। এই কলায় আন্তঃ-. 
কোষীয় রন্ধ (থাকে না। সূর্যযুখীর ত্বকে বহুকোষী রোম থাকে। 
ত্বকে রোম থাকে না। কেবল ত্বক্‌ নিয়েই কাণ্ডের তবক্‌-কলাতন্তর 
গঠিত হয়। বাইরের আঘাত, উষ্ণতার তারতম্য, জীবাণু ইত্যাদির 
থেকে রক্ষা কর! ত্বকের প্রধান কাজ । 

_.. অধস্্কৃঃ সূর্যমুখী কাণ্ডের ত্বকের ঠিক ভিতরের দিকে চার-পাঁচ 
স্তর কোলেন্কাইমা কোষ থাকে । এর নাম অধত্বক্‌। ভুটার'অধস্বক্‌ 
তিন-চার স্তর স্কেরেন্কাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। 

সাধারণ কর্টেকূদ (General cortex) ঃ সূর্যমুখী কাণ্ডের 
অধন্বকের ভিতরের দিকে কয়েক স্তর প্যারেন্কাইমা৷ কোষ থাকে। 


16 জীবন-বিজ্ঞান 
এর নাম সাধারণ বহিঃস্তর বা লাধারণ কর্টেক্দ । এর মধ্যে রজন 
নালী দ্রেখা যায়। j 
এণ্ডোডার্মিল (20000617079) £ সূর্যমুখী কাণ্ডের সাধারণ 
কটেক্সের ভিতরের দিকে পিপার মতো দেখতে এক সারি কোষ 
থাকে। এর নাম অন্তত্বক্‌ বা এত্োভার্মিস (Endodermis) । 
এই কোবগুলিতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার দানা জমা থাকে । তাই 
এর আর এক নাম শ্বেভজার স্তর । 
পেরিসাইক্ল (০71০/01) £ সূর্যমুখী কাণ্ডের এণ্ডোডার্মিসের 
ভিতরের দিকে কয়েক স্তর কোষ নিয়ে-যে অঞ্চল, তার নাম পরিচক্র 
বা পেরিসাইক্ল (Pericy০le)। নালিকা বাণ্ডিলপেরে দষ্টব্য)- 


5 


এর মাথার কাছে পেরিসাইক্লের অংশ স্কেরেন্কাইমা৷ কলা দিয়ে : 


গঠিত এর নাম বাণ্ডিল টুপী বা কঠিন শকল। নালিকা বাত্তিন- 
গুলির অন্তবর্তী অঞ্চলে পেরিসাইক্ল প্যারেন্কাইম! দিয়ে গঠিত। 
অতএব, কঠিন শকল ও প্যারেন্কাইম। নিয়ে পেরিসাইক্ল তৈরী । 
মজ্জ ও মজ্জাংশু £ সূর্যমুখী কাণ্ডের কেন্দ্রে যে প্যারেন্কাইমা 
কলা থাকে, তার নাম মজ্জা। নালিকা বাণ্ডিলগুলির দুপাশে যে 
আয়তাকার প্যারেন্কাইমা কোষের কলা থাকে, তাকে মজ্জাংশু বলে। 
অধন্তক্‌, সাধারণ কটেক্স এবং এণ্ডোডার্মিসকে একসঙ্গে 
কর্টেক্দ (০০:৩৯) ব| বহিঃস্তর বলে। কটেক্স, পেরিসাইক্ল 
এবং মজ্জ। ও মজ্জাংশু নিয়ে সূর্যমুখী কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্র তৈরী হয়। 
ভুট্টার কাণ্ডে সাধারণ কর্টেক্স, পেরিসাইক্ল, মজ্জা ও মজ্জাংশু 
থাকে না। অধন্থকেরভিতরের দিকে আদিকলা নামের এক ধরনের 
প্যারেন্কাইমা, কলা! থাকে । অতএব, অধস্তবক্‌ ও আদিকলা নিয়ে 
ভুটা! কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্র তৈরী হয়। 
কাণ্ডের আদিকলাতন্ত্রের বিভিন্ন কল! প্রধানত খাদ্য ও জল সঞ্চয় 
করে রাখে। কোৌলেন্কাইমা ও স্কেরেন্কাইমা কোষগুলি উত্ভিদ- 
দেহকে ঝজু থাকতে সাহায্য করে। নালিকা বাণ্ডিলগুলিকে ধারণ 
-করা-ও আদিকলাতন্ত্বের কাজ। 


লিল, ১১ উনার জলি বা নুর রনির 


সপ সি 
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নালিকা বাণ্ডিলঃ সূর্যমুখী কাণ্ডের পেরিসাইক্লের ভিতরের 
দিকে একসারি গোল গোল কলাসম্টি দেখা যায়। এদের নাম 
নালিক! বাণ্তিল। নালিকা বাণ্ডিলের বাইরের (অর্থাৎ পরিধির) 
দিকে থাকে ফ্লোয়েম কলা, আর ভিতরের (অর্থাৎ কেন্দ্রের) দিকে 
থাকে জাইলেম কলা । ফ্রোয়েম ও জাইলেমের মাঝে ক্যাম্বিয়াম 
(Cambium) নামের এক ধরনের ভাজক কলা থাকে । নালিকা 
বাণ্ডিলগুলি একটি বৃত্তের পরিধি-বরাবর সাজানো থাকে । এইরকম 
বিন্যাস-ব্যবস্থাকে বলয় সমাবেশ বলা হয়। জাইলেম এবং ফ্লোয়েম 
বৃত্তের একই ব্যাসার্ধ-বরাবর থাকে বলে, এই ধরনের নালিকা 


6 নং চিত্ৰ কাণ্ডের গঠন £ ক. স্রধমূখী এবং ৭. ভুট্টা কাণ্ডের. - 
প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)। 


বাণ্ডিলকে সংযুক্ত নালিকা বাগ্ডিল বলা হয়। আবার, জাইলেম 
কলার কেবল এক পাশে (বাইরের দিকে) ফ্লৌয়েম থাকে । সেইজন্য, 
এই নাঁলিকা বাণ্ডিলের নাম সমপার্খীয় নালিকা বাণ্ডিল। জাইলেম 
ও কলোয়েমের মাঝে ক্যাম্বিয়াম (ভাজক কূল!) থাকে বলে, এই 
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নালিকা বাগ্ডিলের নাম মুক্ত নালিকা বাণ্ডিল। অতএব, স্্যমুখীর 
নালিক। বাণ্ডিল সংযুক্ত, সমপাৰ্বীয়ি ও মুক্ত ৷ ” 

ভুট্টা কাণ্ডের নালিকা বাগ্ডিলগুলি আদিকলায় বিক্ষিপ্তভাবে 
থাকে। নালিকা বাণ্ডিলের এইরকম বিন্যাস-ব্যবস্থার নাম বিক্ষিপ্ত 
সমাবেশ । পরিধির দিকের নালিকা বাণ্তিলগুলি ছোট এবং সংখ্যায় 
বেশি, কেন্দ্রের দিকের গুলি বড় এবং সংখ্যায় অনেক কম । এই নাঁলিক। 
বাণ্ডিলও সংযুক্ত ও সমপার্থীয়। তবে, ক্যাম্বিয়াম না থাকায়, এদের 
বদ্ধ নালিক! বাণ্ডিল বলা হয়। ভুট্টার নালিকা বাণ্ডিলের চারদিকে 
স্কেরেন্কাইম| কলার,একটি আবরণ থাকে । এর নাম বাণ্ডিল আবরণ। 

নালিকা বাণ্ডিলগুলি নিয়ে সংবহুন-কলাভন্ত্র গঠিত হয়। জল ও 
খাদ্যের দ্রবণ পরিবহণ করাই সংবহন-কলাতন্্ের প্রধান কাজ। €...? 
4/মুজের গঠন ৪ একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের মূলের 
গঠনে পার্থক্য খুব কম। নিচে ঘ্বিবীজপত্রী (ছোলার) মূল এবং 
একবীজপত্রী (কচুর) মূলের বর্ণনা একসঙ্গে দেওয়| হল। 

এপিব্লেম। (8211972) £ মূলের পরিধিতে অবস্থিত একসারি 
আয়তাকার সজীব প্যারেন্কাইমা কোষ দিয়ে তৈরী হয় মূলত্বক্‌ 
বাঃএপিব্লেমা (Epiblema)। এপিব্লেমার কোষ থেকে এককোবী 
রোম উৎপন্ন হয়। এদের নাম মুলরোম। এপির্রেমায় কিউটিক্ল-এর 
আবরণ থাকে না। এপিব্রেমা-ই মূলের ত্ক-কলাতন্ত্র গঠন করে। 
মাটি থেকে জল শোষণ করা-ই এর,কাজ। 

কর্টেক্দ (00709) কয়েক সারি সজীব প্যারেন্কাইমা 
কোষ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত হয়। খাগ্ঠ সঞ্চয় করে রাখা বহিঃস্তর ব| 
কর্টেকৃন(0০0::6%)-এর কাজ। 


এণ্ডোডার্‌মিধ (Endodermis) 2 কর্টেকৃসের ভিতরের দিকে 
অবস্থিত পিপার মতো একসারি ঘন-সন্নিবিষ্ট কোষ নিয়ে এক্ডো- 
ডার্ুমিস (Endodermis) বা৷ অস্তত্তবক্‌ গঠিত। কটেক্‌স থেকে 
এগোডার্মিসের ভিতরের দিকে অবস্থিত কোষগুলিতে জল পরিবহৎ 
করা এণ্ডোডার্মিসের কাজ। 
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পেরিলাইকৃল (Peri০y০le) £ এগ্ডোডারমিসের ভিতরের দিকে. 
অবস্থিত একসারি প্যারেন্কাইমা কোষ দিয়ে ০প1সসাইকৃল (Peri- 
০৮০০) বা পরিচক্র তৈরী হয়। এই অঞ্চল থেকে মূলের শাখা- 
প্রশাখা উৎপন্ন হয়। 

যোজ্ক কলা ৪ জাইলেম ও ফ্লোর়েম কলার অন্তর্তী অঞ্চলে 
ঘন-সন্নিবিষ্ট প্যারেন্কাইমা কোষ দিয়ে যোজক কলা! তৈরী হয়। 


7 নং19৬-- মুল গঠন £" ক. ছোলা এবং খ. কচু সুলের প্রস্থচ্ছেদ 
(আংশিক)। 


মজ্জা ২ মূলের কেন্দ্রে অবস্থিত ঘন-সন্গিবিষ্ট প্যারেন্কাইমা 
কোষ দিয়ে তৈরী কলাকে মজ্জা বলে। ছোলা মূলের মজ্জী খুবই, 
ছোট। কু মূলের মজ্জা অনেকখানি জায়গা! জুড়ে থাকে। 

কটেক্, এণ্ডোডারমিস, পেরিসাইক্ল, যৌজক কলা এবং সজ্জা 
নিয়ে মূলের আদিকলাতন্তর গঠিত হয়। 

নালিকা বাণ্ডিলঃ মূলের নালিকা বাণ্ডিল কাণ্ডের মতো নয়। 
জাইলেম এবং ফ্লোয়েম বৃত্তের পৃথক পৃথক-'ব্যাসার্ধবরাবর বিন্যস্ত থাকে 
অর্থাৎ বৃত্তের পরিধি-বরাবর জাইলেম, তার পাশে ফ্লোয়েম, তার পাশে 
জাইলেম__ এইভাবে, অর্থাৎ একান্তরভাবে সাজানো থাকে | সেইজন্ত, 

জীবন-(৬111) 3 


20 জীবন-বিজ্ঞান _ y 
এইরকম নালিক! বাণ্ডিলকে অরীয় নালিক!' বাণ্ডিল বলা হর। 
দ্বিবীজপত্ৰী যুলে সাধারণতঃ চার-পীচটি করে (ছোল৷ মূলের চারটি 
করে) জাইলেম ও ফ্লোয়েম থাকে। একৰীজপত্ৰী মূলে ছটি কিংবা 
তার বেশি সংখ্যায় (কচু মূলে আটটি) জাইলেম ও ফ্রোয়েম থাকে। 
- এছাড়া, দ্বিবীজপত্ৰী মূলের ফ্লোয়েমে ফ্লোয়েম তন্তু থাকে । কিন্ত, 
একবীজপত্রী মূলে ফ্লোয়েম তন্ত থাকে না। 

কাণ্ডের মতে৷ মূলের নালিকা বাণ্তিগুলিই সংবহন-কলাতন্ত্র গঠন 

করে। এই কলাতন্ত্রের কাজ 
কাণ্ডেরই মতো | ৮৮ 
১ প্রত্রেব্র গর্ঠন 8 দ্বিবীজপাত্রী 
ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের 
পাত্রের গঠনে সামান্ত পার্থক্য 
দেখা যায়। যে মন-__ আম 
ইত্যাদির পাত্রে উপরের এবং 
নিচের তলের তফাত সহজে 
ধরা যায়। কিন্তু, খেজুর 
প্রভৃতি একবীজপত্রী পত্রের 
ছুটি তল এইভাবে আলাদা 
করা যায় না। যাই হোক, 
নিচে দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের 
পত্র হিসাবে আম-পাতার 
গঠনের বর্ণনা দেওয়| হল। 

ত্বকৃঃ পত্রের দুটি ত্বকৃ। 
উপরের তলের ত্বকের নাম 
উধ্ব-ত্বক, নিচের তলের 

8 নং চিত্র পত্ররক্কের গঠন ঃ ত্বকের নাম ননিন্ন-ত্বক্‌। ছুটি 

ক. পৃষটদশ্ত : খ. প্রস্থচ্ছেদ | ত্বক্ই একসারি করে প্যারেন- 
কাইমা কোষ দিয়ে গঠিত। উধ্ব-ত্রকের কোষগুলির প্রকারের 
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বাইরের দিকের তলে কিউটিক্ল-এর আবরণ থাকে। নিয়-ত্বকে 
কিউটিক্‌ল-এর আবরণ পাতলা। নিয়-ত্বকে অসংখ্য ছোট ছোট 
ছিদ্র থাকে। এদের নাম পজ্ররন্ধ । পত্ররন্ধের দুপাশে ছটি রক্ষী 
কোষ থাকে। রক্ষী কোষে প্রচুর'পরিমাণে ক্লোরোপ্রাস্টিভ থাকে। 
পত্ররক্ধরের ভিতরের দিকে থাকে একটি বায়ুপূৰ্ণ গহ্বর। এর নাম 
'খাস-গহবর।? বাভাবকাশ বা অধঃ-পত্ররন্ধীয় গহ্বর | শ্বসন ও সালোক- 
সংশ্লেষের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের আদান- 
প্রদান এবং বাষ্পমোচনের সময় জলীয় বাষ্প ত্যাগ করা পত্ররন্ধের 
কাজ । ছুটি ত্বক্‌ নিয়ে পত্রের ত্বক্‌-কলাতন্ত্র গঠিত। 

মেসোকিল (Mes০phyll)£ ছুটি ত্বকের মধ্যবর্তী অঞ্চলে 
অবস্থিত প্যারেন্কাইমা কলা দিয়ে গঠিত অংশকে মেসোফিল 
(550101511) বলে। মেসোফিলকে ছুভাগে ভাগ করা যায়। 
উর্ব-ত্বকের দিকে অবস্থিত দু-তিন সারি পিপার মতো! ঘন-সন্নিবিষ্ট 
কোষ দিয়ে গঠিত হয় প্যালিজেড প্যারেন্কাইমা (Palisade 
parenchyma) অঞ্চল । এই কোযগুলির লম্বা অক্ষ উর্ব-ত্বকের সঙ্গে 


9 নং চিত্র_- দ্বিবীজ্পত্তী (আম) পত্রের গঠন (প্রস্থচ্ছেদ)। 


সমকোণে থাকে । নিম্নত্বকের দিকে অবস্থিত অনেকগুলি গোলাকার, বা 


অথবা ডিম্বাকার প্যারেন্কাইমা কোষ দিয়ে গঠিত হয় স্প্রী 
প্যারেন্কাইমা (Spongy parenchyma) অঞ্চল । এই | 
প্রচুর আন্তঃকোষীয় রন্্র থাকে। ৫ 
458. 


bl 


hi কর। এই কলার কাজ কি? উত্ভিদ-দেহের কোথায় কোথায় এই 
কলা 


বরঠন ও কাজ পংক্ষেপে বর্ণন। কর। 
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জি পপ 


মেসোফিল কলার প্রতিটি কোষে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোপ্রাস্টিভ 
থাকে। সেইজন্য, এই কলায় সালোকসংগ্লেষ প্রক্রিয়ায় খান প্রস্তুত 
হয়। এছাড়া, শ্বাসন ও বাম্পমোচন করা-ও মেসোফিল কলার কাজ । 
মেসোফিল-ই পত্রের আদিকলাতিন্ত্ ৷ 
নালিকা। বাণ্ডিল ঃ পত্রের শিরা-উপশিরাগুলিই নালিকা বাণ্ডিল। 
এরা মেসোফিল কলায় বিন্যস্ত থাকে। নালিকা বাণ্ডিলগুলি সংযুক্ত, 
সমপার্খীয় ও বন্ধ শ্রেণীর। এদের জাইলেম উপরের তলের দিকে 
এবং ফ্লোয়েম নিচের তলের দিকে থাকে। ' একসারি ক্লোরোপ্নাস্ট- 
বিহীন বড় বড় কোষ দিয়ে নালিক। বাণ্িলগুলি আবৃত থাকে । এর 
নাম আন্তীয় প্যারেন্কাইম!। বলা বাহুল্য, নালিকা বাণ্ডিলগুলি 
পত্রের সংবহন-কলাতন্্ গঠন করে। এদের কাজ কাণ্ড ও মূলের 
মতে । ] 
অনুশীলনী 


1. কলা বলতে কি বোঝায়? তিনটি বিভিন্ন ধরনের উত্তিদ-কলার নাম 
লেখ। এদের কোনটির কি কাজ, তা বল। 
১ ভাজক কল! কাকে বলে? কিকি জ্ণ 
যায়? এই কল! উত্ভিদ-দেহের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? এই কলার 
কাজ কি? 


3, 


দেখে ভাজক কল। চেন 


মে কোনও একটি সরল স্থায়ী কলার ছবি আক এবং এর বিভিন্ন অংশ 
ওয়া যায়, তা লেখ । 


9 রর 
4. জটিল“কলা বলতে কি বোঝায়? যে কোনও একটি জটিল কলার 


এই কলা উদ্ভিদ-দেচে রকে 
বায হুর কোথায় কোথায় 
6. দ্বিবীজপত্ৰী অথবা৷ একবীজগত্ৰী কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদের ছবি একে 
বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর । কি কি লক্ষণ দেখে একবাঁজপত্বী এবং দ্বিবীজপত্রী 
কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ চিনবে ? 
র্‌ নু রা অথবা টা মূলের প্রস্থচ্ছেদের ছবি এঁকে, বিভিন্ন 
সি হত কর। একবীন্তপন্তী অথবা দ্বিবীজপত্ৰী মূলের গ্রস্থচছেদ কোন 
কোন লক্ষণ দেখে ঠিক করবে? হর 
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7. দ্বিবীজপত্ৰী উদ্ভিদের পত্রের প্রস্থচ্ছেদ একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত 
করু। 

8. নিচের বক্রব্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে হ্যা" এবং ষেটি ভুল, তার 
পাশে 'না' লেখ ৮ . 

(ক) ভাজক কলা মৃত কোষ দিয়ে তৈরী; (খ) প্যারেন্কাইমা কলার 
কোধবিভাজনের কলে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ড ও মূল মোটা হতে পারে; 
(গ) কোলেন্কাইমা কলার কোষগুলির প্রাকারে পেক্টিন থাকে; (ঘ) 
পেয়ারার ফলত্বকে প্রস্তর-কোষ থাকে; (ড) জাইলেম এক ধরনের জটিল 
স্থায়ী কলা; (চ) ফ্লোয়েম জল এবং খনিজ লবণের দ্রবণ পরিবহণ করে; (ছ) 
দ্বিবীজপত্ৰী কাণ্ডের নালিকা বাগ্ডিলে ক্যাম্বিয়াম থাকে না) (জ) একবীজপত্রী 
কাণ্ডে এপ্রোভার্মিস থাকে না; (ঝ) একবীজপত্রী মূলের চেয়ে দ্বিবীজপত্রী 
মূলের নালিকা বাণ্ডিলের সংখ্যা বেশি; (এ) পত্রে ছুটি ত্বক্‌ থাকে । 

9. শুন্তস্থান পূরণ কর £ 

(ক) কোলেন্কাইম। এক ধরনের সরল __ কলা; () বাহিক থাকে _- 
কলায়; (গ) সীভ নলে__ থাকে না; (উ) _ এবং _ এই ছুই ধরনের 
কলাকে একসঙ্গে সংবহন-কলা বলা হয়; (ও) আদিকলা পাওয়া যায় _ 
উদ্ভিদের কাণ্ডে। 
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উদ্ভিদের মতে, বহুকোষী প্রাণীদের দেহে-ও নানারকমের কলা 
দেখা যায়। এই পরিচ্ছেদে প্রাণীদের বিভিন্ন রকম কলার প্রাথমিক 
বিবরণ দেওয়া হল। 
২্রাণিকলার প্রকারভেদ £ উচ্চতর বহুকোষী প্রাণীদের দেহে, 
বিশেষ করে মেরুদণ্ড প্রাণীদের দেহে চার রকমের প্রধান কলা দেখা 
যায়। যেমন__ (1) আবরণী কলা, (2) যোগ-কলা, (3) পেশী- 
কলা এবং (4) নার্ভ-কলা। নিচে এদের গঠন, প্রাপ্তিস্থান, কাজ 
ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা কর! হল। 

আবব্রণী কলা ৪ এই কলা দেহের বাইরের দিকের সব অঙ্গের 
বাইরের আবরণ তৈরি করে। দেহের ভিতরে যেসব গহবর আছে, 
তাদের ভিতরের তলের আবরণ-ও এই কলা দিয়ে তৈরী । আবৃত করে 
বলে, এদের নাম আবৰরণী কজ। । 

আবরণী কলার কোষগুলি খুব সুক্ষ একটি পর্দার উপরে একটি 
অথবা কয়েকটি স্তরে সাজানো থাকে । এই পর্দার নাম ভিত্তিপর্দ। ৷ 

রক্ষণ-ই আবরণী কলার মূল কাজ; অর্থাৎ, এরা দেহের বাইরের 
দিকের অঙ্গকে ঘর্ষণ ইত্যাদি আঘাত থেকে রক্ষা করে। ক্ষরণ-ও 
আবরণী কলার কাজ। নাক ও গলার আবরণী কলা থেকে শ্রদ্ধা! 
নিঃস্থত হয় । সেইজন্য, এই আবরণী কলাকে স্লেজবিল্লী: বলা হয় ৷ 
পাকস্থলী ও অন্ত্রের আবরণী কলা থেকে পাচক রস ক্ষরিত হয় ॥ 
অনেক সময় রস-নিঃসরণকারী আবরণী কলার কোষগুলি গুচ্ছাকারে 
বিন্যস্ত হয়ে, গ্রন্থি তৈরি করে। স্বেদ-গ্রন্থি, তৈল-গ্রশ্থি, লালা গ্রন্থি 
ইত্যাদি গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে ঘাম, একরকম তৈলাক্ত পদার্থ এবং 
লালা নিঃস্থত হয়। ক্লোমনালিকার আবরণী কলায় সূক্ষ্ম চুলের মতো 
জিলিয়। (03019) থাকে । সিলিয়ার আন্দোলনে রোগ-জীবাণু দেহের 


Un 
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বাইরের দিকে চলে আসে । জিহ্বার আবরণী কলা অনুভূতি গ্রহণ 
করতে পারে। বৃক্ের বৃক্-নালিকার যে কলা রেচন ও জল-শোবণ করে 
তা-ও আবরণী কলা । শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠন করা-ও আবরনী কলার 
কাজ । 
যে আবরণী কলার মাত্র এক স্তর কোষ থাকে; তাকে মর= আবরণী 
কলা বলে । কোষের আকার অনুসারে, সরল আবরণী কলা আবার 
,তিন ধরনের ৷ যেমন (1) ক্ষোক্সাদাস এপিথিলিয়াম (9971০৯ 
epithelium) (2) কিউবক্লভাল এপিথিলিয়াম (Cuboidal 
epithelium) এবং (3) কলাম্নার এপিথিলিয়াম (Columnar 
epithelium) | ক্কোয়ামাস এপিথিলিয়ামের কোবগুলির দৈর্ঘ্য ও 
প্রস্থের চেয়ে উচ্চতা অনেক কম, অর্থাৎ এই কোবগুলি খুব পাতলা ৷ 
. রক্তবাহের ভিতরের প্রাকারে এবং হৃৎপিণ্ড ও ফুস্ফুসের বাইরের তলে 


10 নং চিত্ৰ গাবরণী কলা: ক. স্কোয়ামাস আবরণী কলা; খ” 
কিউবয়ডাল আবরণী কলা; গ. কলাম্নার আবরণী কলা; 
ঘ. স্তরীভূত আব্রণী কলা। 


অগ্নাশয় ও লালা-গ্রস্থির নালীতে 
এবং থাইরয়েড (17570910) নামের অনাল গ্রস্থিতে কিউবরয়ডাল 
এপিঘিলিয়াম দেখা যায়৷ এর কাজ রস নিঃসরণ করা । এই আবরণী 
কলার কোবগুলির দৈর্ঘ্য, প্রন্থ ও উচ্চতা সমান। কলাম্নার এপিথি- 


এই আবরণী কলা পাওয়া যায় । 
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লিয়ামের কোবগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের চেয়ে উচ্চতা বেশি। পাকস্থলী 
'ও আস্ত্রের ভিতরের আবরণ এই ধরনের আবরণী কলা দিয়ে তৈরী ৷ 
আর এক ধরনের আবরনী কলায় ভিত্তিপর্দার উপর কোবগুলি 
অনেকগুলি স্তরে সাজানো থাকে । ভিত্বিপর্দার সঙ্গে যুক্ত কোবগুলি 
কলাম্নার কোষ, এর পরের কোবগুলি কিউবয়ডাল ধরনের এবং 
সবচেয়ে বাইরের স্তরের কোষগুলি স্কোয়ামাস ধরনের । মেরুদণ্ডী 
প্রাণীদের চর্মের বাইরের আবরণ এবং সুখ-বিবরের ভিতরের আবরণ 
[ইরকম আবরণী কল। দিয়ে গঠিত। এই আবরদী কলার কোবগুলি 
সদন থাকে বলে, একে স্তরীভূত আবরণী কল! 
বলা হয়। 
২৮৫ষাগ-কল্াা ৪ দেহের সব অংশেই কোনও-না-কোনও যোগ-কলা 
দেখা যায়। এই কলায় কোষের পরিমাণ খুব অল্প । এই কোষগুলি 
একরকম পদার্থ ক্ষরণ করে। এর নাম খাত্র । ধাত্র কঠিন, অর্ধ-তরল 
অথবা তরল হতে পারে। ধাত্রের মধ্যে কোষগুলি বিক্ষিগ্তভাবে 
খাকে। কোষ ছাড়া, ধাত্রে নানারকম কঠিন ও দ্রবীভূত পদার্থ থাকে। 
বিভিন্ন কলা, অথবা বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে যোগসাধন করা, এবং 
একটি কলার সন্দে অন্য কলাকে আট্কে রাখা যোগ-কলার প্রধান 
কাজ। এছাড়া, বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে যে নানারকম 
র|সায়নিক পদার্থ উদ্ধৃত হয়, তাদের পরিবহণ করা, স্লেহদ্রব্য জমা! 
করে রাখা, রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, ক্ষত-নিরাময়ে 
সাহায্য করা এবং ভর বহন করা যোগ-কলার অন্যান কাজ। 
প্রধানতঃ ধাত্রের প্রকৃতি অনুসারে, যোগ-কলা নানারকমের হয়। 
নিচে প্লধান কয়েক রকমের যোগ-কলা সম্বন্ধে আলোচন। করা৷ হল) 
/তভ্তমন্র স্বোগ-কলা ৪. এই যোগ-কলার কোবগুলি গোল 
গোল বা শাখা-প্রশাখাধুক্ত। এর৷ ধাত্রের মধ্যে যেখানে সেখানে 
ছড়ানো থাকে । ধাত্রে কোবগুলির আশে-পাশে সুক্ষ সুতার মতো 
অনেক তন্তু দেখা যায়। তন্তু আবার ছুরকম। কতকগুলি তন্তু সাদা । 
এরা পরস্পর সমান্তরালভাবে ঢেউ খেলানো! গুচ্ছের মতে| সাজানে। 


নে 


fe 


- এদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। ) / 
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থাকে। এদের শাখা থাকে না। এরা স্থিতিস্থাপক নয় । এদের নাম 
শ্বেত তন্তু | অন্য ধরনের তন্তগুলি মোটামুটি হাল্কা হলুদ রঙের | এরা 
আলাদাভাবে থাকে, স্থিতিস্থাপক এবং শাখাযুক্ত। এদের গীত তন্ত বা 
স্থিতিস্থাপক তন্ত বলে। কণ্ডরা (সাদা দড়ির মতো যে কলা পেশী- 
গুচ্ছকে অস্থির সঙ্গে আটকে রাখে) এবং জন্ধিবন্ধনী (সাদ! ফিতার 


11 নং চিত্র__ যোগ-কলা £ ক. তন্কময় ফোগ-কলা ; খ* মেদকলা। 


মতো যে কলা অস্থিখগুগুলিকে-পরম্পর জুড়ে রাখে) তত্তময় যোগ- 
কল। দিয়ে তৈরী । তন্তুময় যোগ-কলা চর্মকে পেশীর সঙ্গে আট্‌কে 
রাখে । ধমনীর প্রাকারে এবং ফুস্ফুসেও এই কলা পাওয়া যায়। 
মেদক্কল!ঃ এই কলার তন্ময় যোগ-কলার মতো তন্তু থাকে। 
এর কোবগুলি গোল গোল অথবা বহুভুজাকার | কোষের বেশির ভাগ 
জায়গা জুড়ে স্লেহদ্রবোর কণা জমা থাকে এবং সাইটোপ্লাজঅ ও 
নিউক্লিয়াস কোষের পরিধির দিকে থাকে। মানুষের উদর ও তুলপেটে, 
চর্সের গভীর স্তরে, অস্থি-মজ্জায় এবং বৃক্ ও হৃৎপিণ্ডের উপরেুচুর 
পরিমাণে মেদকলা দেখা যায়। Ff 
বিশিষ্ট যোগ-ক্ল!ঃ কোমলাস্থি বা তরশাস্থি, অস্থি এবং 
রক্ত এই তিন ধরনের কলাকে বিশিষ্ট যোগ-কলা বলা হয়। নিচে. 


V 


28 জীবন-বিজ্ঞান 

কোমলান্ছিঃ এই বোগ-কলার ধাত্র ঈষদচ্ছ এবং শক্ত । এর 
নাম কন্ড্রিন (011910177)| থাত্রের মধ্যে কতকগুলি কোবপুর্ণ 
1 গহ্বর দেখা যায়। এইগুলিকে ক্যাপন্থ্যল (0873316) বলে ৷ ক্যাপ = 
স্থালের মধ্যে সচরাচর ছুটি অথবা চারটি কোষ থাকে ।. তবে, একটি 


৬ 


ক্যাপ্স্যল 


12 নং চিত্র কোমলান্তি : ক. কাচিক কোমলাস্থি; 
পথ. তন্ময় কোমলাস্থি। / 


এবং তিনটি কোষও দেখা যায়। এই কোবগুলির নাম কোমলান্মি- 
কোৰ বা কন্ডিওল্লাস্ট (Chondrioblast) পেরিকন্ড্রিয়াম 
(Perichondrium) নামের একরকম তন্ময় যোগ-কলার আবরণ 
দিয়ে কোমলাস্ছি বেষ্টিত থাকে। 
নাক ও ক্লোমনালিকার যে কোমলাস্থি পাওয়া বায়, তার 
ধাত্র সাদা, ঈবদচ্ছ এবং নমনীয়। এই কোমলাস্থির নাম কাচিক 
কোমলান্ষি। , মানবশিশুর ছুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী স্থানে ভন্তুময় 
কে|মঙ্গাস্থি নামের আর এক ধরনের কোমলাস্থি পাওয়া যায়। এর 
ধাত্রে প্রচুরপ্পরিমাণে শ্বেত তন্তু থাকে [১ 
ই মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের কাঠামো তৈরী হয় দেহের 
ভিতরে অবস্থিত কঙ্কাল দিয়ে । কঙ্কাল অনেকগুলি ছোট-বড় হাড় দিয়ে 
তৈরী হয়। হাড়কে বিজ্ঞানের ভাষায় অস্থি বলে। এই বিশিষ্ট যোগ- 
কলার ধাত্র এক ধরনের জৈব পদার্থ। তবে, এতে প্রচুর পরিমাণে 
ক্যাল্শিয়াম ফস্‌ফেট (Calcium phosphate) এবং ক্যাল্শিয়াম 
কারোনেট (Calcium carbonate) জমা! হওয়ায়, ধাত্র খুব শক্ত ও 
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ভঙ্গুর। অস্থির ধাত্র অনেকগুলি স্তরে বিভক্ত। এই সুরগুলির নাম 
ল্যামেল। (1,175119)%| হাত ও পায়ের লম্বা, ফীপা আস্থিতে 
ল্যামেলাগুলি সমকেন্দ্রীয়ভাবে অর্থাৎ, এক-একটি সাধারণ কেন্দ্রের 
চারদিকে ছোট-বড় বৃত্তের আকারে সাজানো থাকে । এই কেন্দ্রে 
একটি নালী থাকে । এর নাম স্বাভারশিরান (785০5127) নাজী । 
হ্যাভার্শিয়ান নালী এবং তার চারদিকের ল্যামেলাগুলি নিয়ে একটি 
হযান্ডারংশিরান অণ্ডল তৈরী হয়। এইসব অস্থিতে এইরকম অনেকগুলি. 
করে হ্যাভার্শিয়ান মণ্ডল থাকে । বিভিন্ন হ্যাভারুশিয়ান মণ্ডলের 


,13 নং চিত্ৰ অস্থি £ ক. লম্বা অস্থির অংশ-বিশেষ ; খ. একটি 
হাভার্শিয়ান মণ্ডল ; গ. একটি অস্থি-কোষ ৷ 


নালীগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়, এবং এই যুক্ত নালীগুলি অস্থির 
কেন্দ্রে অবস্থিত মজ্জা-গহ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়। মজ্জী-গহ্বরের মধ্যে 
অস্থি-মজ্জা থাকে । ল্যামেলাগুলিতে অনেক ছোট-বড় গহ্বর থাকে । 
এই গহ্বরের নাম ল্যাক্যুনা (Lacuna)? । ল্যাকুযুনার মধ্যে শীখা- 
প্রশাখাযুক্ত জদ্ছি-কোষ বা জস্চিওরাস্ট (০5৫০০1৭50) থাকে । 
ল্যাক্যুনাগুলি আবার কতকগুলি শাখা-প্রশাখাযুক্ত নালিকা দিয়ে 
পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। এই নালিকাগুলির নাম ক্যান্যালকু্যু লি 
(04008110011) । অস্থির চারদিকে পেরিঅস্টিয়াম (971950:0) 
নামের তত্তময় যোগ-কলার একটি আবরণ থাকে ০ { 


* একবচন ; ল্যামিলি ([amell৪2)-_ বছবচন ৷ 
৭ একবচন : ল্যাক্যুনি (acUn৭০)-_ বহুবচন । 
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রক্তঃ এই যোগ-কলার ধাত্র তরল। এর নাম রক্তমন্ত বা 
রক্তরল। ধাত্র তরল হওয়ায়, রক্তকে তরল যোগ-কলা বলা হয়। 
এই কলার কোবগুলিকে রুধিরকণিক! বা রক্তকনিকা বলে । 
রক্তরস প্রায় বর্ণহীন (ঈদ হলুদ রঙের), স্বচ্ছ এবং মৃদু ক্ষারীয়। 
এর প্রায় 92% জল । রক্তরসে খনিজ লবণ, কয়েক ধরনের প্রোটীন 
(Protein), গ্রুকোজ ইত্যাদি খাছ, রেচন-পদার্থ, হরুমোন 
(Hormones), ভাইটামিন (Vitamins) এবং অক্সিজেন ও কার্বন 
ডাই-অল্সাইড নামের গ্যাস দ্রবী ভূত থাকে । 
রক্তকণিকা তিন ধরনের। লোহিত রক্তকণিকা বা ইরাইথে।- 
সাইট (8:0::০51৩3) নামের রক্তকণিকারা সংখ্যার সবচেয়ে বেশি 
(এক ঘন-মিলিমিটার মানুষের রক্তে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোহিত রক্ত- 
কণিকা থাকে)। এরা বৃত্তাকার, দ্বি-অবতল এবং আকারে ছোট 
(19 মাইক্রা* পুরু, ব্যাস 75 থেকে 7” মাইক্রা)। স্তন্যপায়ী 
প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। অন্যান্য 
নিরুদণ্ডী প্রাণীদের' এই রক্তকণিকা৷ ডি্বাকার এবং নিউক্লয়াস-যুক্ত। 
লোহিত রক্তকণিকার সাইটোপ্রাজমে হিমোগ্লোবিন (Haem০gl০- 
bin) নামের একরকম লৌহ-ঘটিত প্রোটানের কণা থাকে | এর রঙ 
লাল। সেইজন্য রক্তের রঙ-ও লাল। শ্বসনের জন্য অক্সিজেন বহন 
করা লোহিত রক্তকণিকার কাজ। j 
শ্বেত রক্তকণিক! বা লিউকোগাইট (Leucocytes) নামের 
দ্বিতীয় ধরনের রক্তকণিকাগুলি সংখ্যায় অনেক কম (এক ঘন-মিলি- 
মিটার মানুষের রক্তে পাঁচ হাজার থেকে ন'হাজার শ্বেত রক্তকণিক। 
খাকে)। এদের কোনও নিজস্ব রঙ নেই; তবে এদের স্পষ্ট নিউক্লিয়াস 
থাকে। সাইটোপ্রাজমের প্রকৃতি এবং নিউক্লিয়াসের আকারের 
তারতম্য অনুযায়ী, শ্বেত রক্তকণিকাগুলিকে কয়েকটি দলে ভাগ করা 
হয়। রোগ-জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর! এদের প্রধান কাজ। 


* মাইক্রা (icra) বহুবচন ; মাইক্রন (Micron)— একবচন। ] মাইক্রন 
৯২000] মিলিমিটার ৷ 
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তৃতীয় ধরনের রক্তকণিকার নাম অণুচক্রিক। বা থ,ন্বোসাইট 
(Thrombocytes)|। এরা লোহিত রক্তকণিকার চেয়েও ছোট 
(ব্যাস 2 থেকে 4 মাইক্রা)। এরা মোটামুটি ভিম্বাকার। অণু- 
চক্রিকায় নিউক্লিয়াস থাকে ন৷। দেহের কোনও জায়গা কেটে গেলে, 


গ ্ৰ ঙ 


14 নং চিত্র মান্তষের রক্তকণিকা £ ক. লোহিত রক্তকণিকা (পৃষ্ঠদৃগড); 
খ. লোহিত রক্তকণিক] (পার্খৃশ্ট) 3 গ. থেকে চ. বিভিন্ন 
ধরনের শ্বেত রক্তকণিক। (পৃ্টদৃশ্ঠ) ; ছ. 'অগুচক্রিকা (পৃষ্টদৃশ্ঠ)। 

এ কাটা জায়গ! থেকে যে রক্ত পড়ে, কিছুক্ষণ পরে সেই রক্ত জমাট 
বেঁধে যায়। একে রক্তের তঞ্চন বলে। অনুচক্রিকারা রক্তের তঞ্চনে 

সাহায্য করে। 


(দেহের কোষে কোষে অক্সিজেন ও খান্ত পৌছে দেওয়া এবং কোষ 
থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও রেচন-পদার্থ বয়ে নিয়ে আস রক্তের 
প্রধান কাজ। এছাড়া, নানারকম ভাইটামিন, হরমোন ও খনিজ 
লবণ রক্ত-বাহিত হয়ে দেহের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে 
পারে। _রোগ-জীবাণুদের মেরে ফেলে, রোগ-প্রতিরোধে সাহায্য 
করা-গরক্তের কাজ ১৫ 

৫ পিশীকিজা ৪ প্রাণীদের মাংস যে কল! দিয়ে গঠিত, বিজ্ঞানের 
ভাবায় তাকে পেশী-কল! বলে। শীনুষের সমস্ত পেশী-কলার ওজন 
দেহের মোট ওজনের 40% থেকে 50%। 

পেশী-কলার কোবগুলি সরু এবং লঙ্বা। সেইজন্য এদের পেশী- 
তন্তু বলা হয়। এই কল! সন্কোচী অর্থাত, সঙ্কুচিত হতে পারে! 

-বিভিন্ন পেশীকলার সক্কোচনের ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ 
নড়াচড়া করতে পারে ; ফলে, পরিপাক, শ্বসন, সংবহন ইত্যাদি চল! 
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সম্ভব হয়। অস্থি-সংলগ্ন পেশীগুলির সঙ্কেচিনে প্রাণীরা এক স্থান 
থেকে অন্ত স্থানে যেতে পারে। 

গঠন ও ধর্মের পার্থক্য অনুযায়ী, পেশী-কলা তিন ধরনের । যেমন 
= (1) রেখা-বিহীন পেশী, (2) সরেখ পেশী এবং (3) হৎপেশী। 
নিচে এদের সম্বন্ধে আলোচনা কর হল। 

ব্রে্া-ব্বিহীন পেশ্পী৪ এই রকম পেশী-কলার কোবগুলি 
সচরাচর 15 থেকে 500 মাইক্রা লম্বা এবং 6 
মাইক্রা চওড়া। এরা ছুই প্রান্তে সরু। প্রতি 
কোষে (বা তন্ততে) একটি লম্বাটে নিউক্লিয়াস 
থাকে। এদের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে 
অনেকগুলি খুব সুক্ষ্ম সুতার মতে৷ বস্তু কোষের 
দৈর্ঘ্য-বরাবর সাজানো থাকে। এইগুলির 
নাম মা’য়োকাইত্ৰিল (Uyofibril) 

দেহ-গহবরের মধ্যের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন, 
পাকস্থলী, অন্ত এবং বড় বড় রক্তবাহ ইত্যাদির 
প্রাকারে রেখা-বিহীন পেশী পাওয়! যায় । 
15 নং চিত্র- তিনটি এই পেশী-কলার সঙ্কোচনের ফলেই পাক- 
রেখা-বিহীন পেশী-কোষ। স্থলী ও অস্ত্রের মধ্য দিয়ে খা পরিচালিত 
হয়। রেখা-বিহীন পেশীর সঙ্কোচন প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে 
না। সেইজন্য, এই পেশীকে অনৈচ্ছিক পেশী-ও বলা হয়। অনৈচ্ছিক 
পেশীর সক্কোচন খুব ধীরে ধীরে হয়। 

সং্রেখ পেম্পী2 এই পেশী-কলার তন্তগুলি আণুবীক্ষণিক 
দণ্ডের মতো, 4 সেটিমিটার পর্যন্ত লম্বা এবং 10 থেকে 100 মাইক্রা 
পুরু হয়। তন্থগুলির লম্ব৷ অন্ষ-বরাবর অনেকগুলি মা’য়োফাইত্রিল 
থাকে। এই- পেশী-কলার তন্ততে অনেকগুলি স্বচ্ছ এবং অস্থচ্ছ 
অন্ুপ্রস্থ রেখা একান্তরভাবে (অর্থাৎ, স্বচ্ছ রেখার পর অস্বচ্ছ রেখা, 
তারপর আবার স্বচ্ছ রেখা__ এইভাবে) বিন্যস্ত থাকে। স্বচ্ছ রেখাকে 
সমসারক রেখা এবং অন্বচ্ছ রেখাকে বিষমসারক রেখা! বলে। এই 
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ধরনের পেশী-তন্ত সার্কোলেম! (38700197777)9) নামের প্রোটো- 
প্রাজ ম-নিসিত এক বিশেষ ধরনের সুক্্র আবরণ দিয়ে আবৃত থাকে । 
তন্তর পরিধির দিকে কয়েকশ’ লম্বাটে নিউ- 
ক্রিয়া থাকে । এইরকম অনেকগুলি পেশী- 
তন্ত এক ধরনের যোগ-কলার আবরণ দিয়ে 
গুচ্ছাকারে আবদ্ধ থাকে । কন্কালের সঙ্গে 
আটকানো পেশীগুলি এই 
ধরনের পেশী-কলা দিয়ে 
গঠিত। এই পেশীর সঙ্কোচন 
প্রাণীর ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে বলে, এদের অন্য নাম 
এরাচ্ছক পেশী। এ্রচ্ছিক 
পেশীর সঙ্কোচন খুব তাঁড়া- 
তাড়ি হয়। এই পেশী-কলার 
16 নং চিত্ৰ সরেখ পেশী £ ক. একটি সঙ্কৌচনের ফলে হাত-পা 
সরেখ পেশী-কোষের অংশ-বিশেষ। নাড়াচাড়া এবং স্থানান্তরে 
খ, সরেথ পেশীর গঠন (চিত্ররূপ)। রি 
ভহ্থৎ-পৌষ্লী 2 গঠনের দিক দিয়ে হৎ-পেশী প্রায় সরেখ পেশীর 
অতো | তবে, এর কোবগুলি শীখাযুক্ত এবং এরা পরস্পর সমান্তরাল- 
ভাবে না থেকে, একে 
অন্যের সঙ্গে শাখা দিয়ে 
যুক্ত থাকে। এই তন্বগুলির 
সার্কোলেমা খুব সুন্ষ্ম। 
হৃৎ-পেশীর নিউক্লিয়াসগুলি 
সরেখ পেশীর মতো । কিন্ত, 
এরা পরিধির দিকে থাকে 
না, কোষের কেন্দ্রের দিকে, 47 নং চিত্র__ হৃং-পেশী ৷ 
প্রায় মা’য়োফাইত্রিল-শুন্য সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে। এই 
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কলায় কতকগুলি সোজা অথবা আকাবীকা, স্পষ্ট অনুপ্ৰস্থ রেখা 
দেখা যায়। এইগুলির নাম ইপ্ট(র্কঢান্টটেড ডিস্ক (Inter০ala- 


ted 33301, bes 


হৃৎপিণ্ড হৃৎপেনী দিয়ে তৈরী । এই পেশীর সঙ্কোচন প্রাণীর ইচ্ছার 

অধীন নয়। অতএব, ধর্মের দিক দিয়ে হৃৎ-পেশী অনৈচ্ছিক । হৃৎ-পেশী 
খুব তাড়াতাড়ি এবং নিয়মিত সন্কুচিত হতে পারে। এই পেশী-কলার এ 

সক্কেচিনের ফলে হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল করতে পারে/ 
২// নার্ভ (৩0৩)-কভা। ৪ মগজ অর্থাৎ মস্তি এবং সুযুত্বাকাণ্ড 


18 নং চিত্র-_ নাভ-কোষ। 


নামের লঙ্কা অংশগুলির শাখা খুব বেশি লম্বা থাকে । 


এক ধরনের সাদাটে কলা দিয়ে 
তৈরী। এরই নাম নার্ভকলা। 
দেহের মধ্যে যে অসংখ্য সাদা 
স্তার মতো স্নায়ু বা নার্ভ থাকে, 
তারা-ও নার্ভ-কলা দিয়ে তৈরী । 
নার্ভ-কোব বা নিউরোন (Neu- 
Tone) নামের এক ধরনের বিশিষ্ট 
কোষই নার্ভকলার প্রধান উপ- 
করণ। নিউরোনের প্রধান অংশকে 
বলা হয় কোবদেছ। কোবদেহের 
পরিধি অনিয়মিত। এর নিউ- 
ক্লিয়াসটি বেশ বড়। কোবষদেহের 
সাইটোপ্লাজমে কতকগুলি দানার 
মতো বস্তু থাকে। কোষদেহের 
পরিধির সঙ্গে অনেকগুলি লম্বা লন্ব৷ 
অংশ যুক্ত থাকতে দেখা যায়। 
এই লম্বা লম্বা অংশগুলি আবার 
ছুধরনের। ভেল্ড্রাইট (Dend- 
rite) বা ডেন্ড়ন (Dendron) 
এর! হয়না। 
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আ্যাক্সন (4:০9) নামের অন্য লম্বা অংশটি সচরাচর শাখা-বিহীন 
এবং খুব (এক মিটারেরও বেশি) লম্বা হয়। কোষদেহ নার্ভ কোষের 
সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করে | ডেন্ড্রাইটগুলি কোষদেহের দিকে নার্ভ- 
স্পন্দন বহন করে নিয়ে যায়। কোষদেহ থেকে অন্য নিউরোনের দিকে 
অথবা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দিকে নার্ভস্পন্দন বয়ে নিয়ে যাওয়া আযাক্সনের: 
কাজ। 

আযাক্সনের চারদিকে নিউক্লিয়াস-যুক্ত একটি আবরণ থাকে। : এই 
আবরণের নাম নিউরিলেম| (68111617708) নিউরিলেমা-বেষ্টিত 
ত্যাক্সনকে নার্ভ-তন্ত বল! হয়। অনেক নার্ভতন্তর নিউরিলেমার 
ভিতরের দিকে মেডুলারী (edullary) আবরণ নামের আর একটি" 
পুরু আবরণ থাকে । একে মাঁইলিন (5110) আবরণ-ও বল! 
হয় নার্ভতন্তর দৈর্ঘ্য-বরাবর মাইলিন আবরণ মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন 
থাকে। ফলে, এ সমস্ত অঞ্চলে নিউরিলেম৷ ত্যাক্সনের কাছে চলে 
আসে। নার্ভ-তন্তর এই অংশকে র'ঢাভিয়ের-এর পর্ব (০৫6 of 
Ranvier) বলে । মেডুলারী বা মাইলিন আবরণ-যুক্ত নার্ভ-তন্তকে 
মেডুলেটেভ (11০00119650) বা মাইলিনেটেভ (11961179650) 
নার্ভ-তন্ত বলে । অনেক নার্ভ-তন্তর মেডুলারী আবরণ থাকে না । এদের 
নাম নন্-মেডুলেটেভ (Non-medullated) বা নন্মাইলিনেটেড 
(Non-myelinated) নার্ভতন্ত। যোগ-কলার আবরণ দিয়ে বেষ্টিত 
একগুচ্ছ নার্ভ-তন্তকে নার্ভ (০7৮০) বল! হয় । . মোটা মোটা নার্ভে 
অবশ্য, অনেকগুলি করে নার্ভ-তন্তর গুচ্ছ থাকে । নার্ভ-কোষ ছাড়া, 
নার্ভকলায় নিউরোগ্রিয়। (০০৪1৪) নামের আর এক ধরনের 
অপরিণত আন্ুবক্িক কৌুর থাকে । . 

পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা এবং দেহের বিভিন্ন অংশের চি 
কাজের সমন্বয়-সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করা নার্ভ-কলার কাজ। 

অঙ্গ ঃ প্রাণিদেহের বিভিন্ন অংশের কাজ নির্দিষ্ট । যেমন, পাক- 
স্থলীর কাজ খাদ্য পরিপাক করা। পাকস্থলী আবরণী-কলা, যোগ- 
কলা এবং পেশী-কলা দিয়ে গঠিত। এইরকম ছুটি কিংবা তার বেশি 

জীবন-(VII) 4 
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বিভিন্ন রকম কলা মিলে কোনও নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য দেহের 
কোনও অংশ গঠন করলে, তাকে অঙ্গ বলা হয় । /অতএব, পাকস্থলী 
“একটি অঙ্গ । প্রাণিদেহে এইরকম অনেক অঙ্গ থাকে । মস্তি, বৃক্ক, 
যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি অঙ্গের উদাহরণ । 

অঙ্গতন্ত্র ? মুখ-বিবর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্রাপ্ত, বৃহদত্তর, পায়ু, 
লালা-গ্রন্থি, যকৃৎ, পিত্তাশয়, 
অগ্্যাশয় ইত্যাদি অঙ্গের 
নিজ নিজ কাজ আছে। 
তবু, এরা সকলে মিলে খাদ্- 
গ্রহণ, পরিপাক, পাচিত খাদ্য 
‘শোষণ এবং খাদ্যের অপাচ্য 
অংশের বহিষ্ষরণ, অর্থাৎ, 
পুষ্টি-সাধন করে। কতকগুলি 
অঙ্গ এইরকম পারস্পরিক 
সহযোগিতার মাধ্যমে 
কোনও উল্লেখযোগ্য শারীর- 


না তন্ত্র  বৃত্তীয় কাজ করলে, এ 
র্কলামূন্নার কোষ) (পুষ্টিতক্র)  অঙ্গগুলিকে একসঙ্গে একটি 
19 নং চিত্ৰ কোষ, কলা, অঙ্গ ও অঙগতন্প বলা হয় lll 
অঙ্গতত্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক । ইত্যাদি অঙ্গগুলি যে অঙ্গতত্ত 


গঠন করে, তার নাম পুষ্টিত্্। পুষ্টি-সাধনই এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ । 

মানুষ, ব্যাঙ এবং অন্যান্য উন্নততর প্রাণীদের দেহ মোটামুটি নটি 
নির্দিষ্ট অঙতন্ত্র দিয়ে গঠিত। নিচে ব্যাঙের অঙতন্ত্রগুলির কাজ এবং 
{ বিভিন্ন অঙ্গের নাম দেওয়া হল । 

(1) কন্কাল-ভন্ত্র_ করোটি, মেরুদণ্ড, উরশ্চক্রু, শ্রোণীচক্র এবং 
'অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদের অস্থিগুলি নিয়ে কক্কাল-তন্ত্র গঠিত। কস্কাল- 
তন্ত্র দেহের অভ্যন্তরীণ কাঠামে। তৈরি করে এবং দেহের ভর বহন 
করে। 
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(2) পেশীভন্ত্র_ দেহের বিভিন্ন অস্থির সঙ্গে যুক্ত সরেখ পেশী- 
কলা দিয়ে তৈরী পেশীগুলি নিয়ে এই অঙ্গতন্ত্র গঠিত। চলন ও গমনে 
সাহায্য করা এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ। { 

(3) পুষ্টিতল্ত_ মুখ-বিবর, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র, বৃহদস্ত, 
অবসারণী, অবসারণী-ছিন্র, যকৃৎ, পিত্তাশয় এবং অগ্ন্যাশয় নিয়ে পুষ্টি- 
তন্ত্র গঠিত। পুষ্ট-সাধন এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ । 

(4) সংবহন-ভতন্ত_ হৃৎপিণ্ড, ছোট-বড় ধমনী ও শিরা, রক্ত, 
লসিকা এবং লসিকায়নী নিয়ে ব্যাঙের সংবহন-তন্ত্র গঠিত। দেহের 
বিভিন্ন অংশে রক্ত ও লসিকা সংবহন করা এই অঙ্গতন্ত্রের কাজ । 


20 নং চিআ-_ কুনো ব্যাঙের বিভিন্ন অগ্গতঙ্ত্র (পার্খবদৃশ্) : ক. কক্কাল-তন্ত্র; 
'খ. পেশী-তত্ত্র। গ. পুষ্টিতন্ত্র; ঘ. রক্ত-সংবহনতত্ত্র) উ. শ্বসন-তত্্র; চ. 
.রেচন-তত্ত্র ; ছ* নার্ভ-তন্ত্র ; জ. অন্তংক্ষরা-গ্রস্থিতন্ত্র; ঝ. জনন-তম্র। 

(5) শ্বসন-ভন্্ __নাসারক্ত্র, নাসাপথ, মুখ-বিবর ও গলবিল, 
স্বীসরন্তর, ক্লোমশাখা এবং ফুস্ফুস নিয়ে ব্যাঙের শ্বসন-তন্ত্র গঠিত। 
শ্বসনই এর কাজ । 

(6) রেচন-তন্ত্র_ বুক, গবিনী, মুত্রাশয় অবপারণী এবং অব- 
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সাঁরণী-ছিদ্র নিয়ে এই অঙ্গতন্ত্র গঠিত। রেচন অর্থাৎ, বিপাকের ফলে 
উদ্ধৃত বৰ্জ্য পদার্থ দূরীকরণ রেচন-তন্ত্রের কাজ । 

(7) নাৰ্ভ-ভল্ৰ_ মত্তিদ্ক, সুযুয্নাকাণ্ড, করোটিক-নার্ড এবং স্ুযুয়না- 
নার্ভ নিয়ে ব্যাঙের নার্ভ-তন্ত্র গঠিত । পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা. 
করা এবং দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা এই অঙ্গ- 
তন্ত্রের কাজ। 


(8) অন্তঃক্ষরা“গরস্থিতন্র__ পিট্যুইটারি (Pituitary), থাইরয়েড 
(Thyroid), আড্রিনাল (Adrenal), ডিম্বাশয় ও শুক্রাশয় এবং 
অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃক্ষরা অংশ নিয়ে অন্তঃক্ষরা-গ্রস্থিতপ্তর গঠিত। বৃদ্ধি, 
জনন ইত্যাদির রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ করা এই গ্রস্থিগুলির কাজ। 

(9) জনম-ভন্ত্র_ শুক্রাশয় (অথবা ডিম্বাশয়), শুক্রনালী (অথব। 
ডিম্বনালী), অবসারণী এবং অবসারণী-ছিন্্র নিয়ে জনন-তনত্ গঠিত। 
বংশবৃদ্ধি করা এই অঙ্গতন্ত্বের কাজ। 


পরের পরিচ্ছেদে কুনো ব্যাঙের কস্কাল-তন্্,পুষ্টিতন্ সংবহন 
শ্বসন-তন্ত্, রেচন-তন্ত্র, নার্ভ-তন্্র এবং জনন-তন্ত্রের বিভিন্ন 
ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


অনুশীলনী 


উঠা চার রকম প্রাণিকলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 
কাজ করে, ত! উল্লেখ কর ৷ 
N27 রক্তের গঠন ও কাজ সংক্ষেপে বর্না কর। রক্তকণিকাগুলির ছবি 
আক। 

3. নিচের বন্তব্যগুলির যেটি ঠিক, তার পাশে “হ্যা” এবং ঘেটি ভুল, 


এরা কে কি 


তার 

পাশে ‘না' লেখ :_ 
(ক) এক ধরনের আবরণী কলা থেকে লালা নিঃসৃত হয়; (খ) দেহের 
বিভিন্ন অদের মধ্যে যোগ-দাধন করা পেশ-কলার কাজ; (গ) কণ্ডর| এক 


ধরনের তন্তময় যোগ-কলা? (ঘ) অস্থিকলায় তন্তু থাকে; ও) রক্ত তরল: 


oe ১ সস 
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যোগ-কলা) (5) সরেখ পেশীর অপর নাম অনৈচ্ছিক পেশী; (ছ) মস্তিষ্ক 


ার্ভ-কলা দিয়ে তৈরী । 


4. শুন্স্থান পূরণ কর £ 
(ক) নাক ও গলার _- কল! থেকে শ্রে্মা নিঃস্থত হয়; (খ) থাইরয়েড 


নামের অনাল গ্রন্থিতে __ এপিথিলিয়াম দেখা যায়; (গ) ধাত্র _- কলার 


বৈশিষ্ট্য; (ঘ) সন্ধিবন্ধনী __ যোগ-কলা দিয়ে তৈরী) (ঙ) কোমলাস্থি 
কলার কোষগুলির নাম _-$ (চ) পাকস্থলীর প্রাকারে __ পেশী পাওয়া যায়। 
5. নিচের প্রথম অঙ্চ্ছেদের কোনটির সদ দ্বিতীয় অহ্চ্ছেদের কোনটি 


খাটবে, তা লেখ £ 


(অ) শ্রেসবিলী; (আ) হাভার্শিয়ান নালী; (ই) অণুচক্রিকা ; (ই) 
কোষদেহ ) (উ) হিমোগ্লোবিন ; (উ) সমসারক রেখা) (খে) ইণ্টার্ক্যালেটেড 


ডিস্ক 


(ক) হৃৎ্পেশী। (খ) লোহিত রক্তকণিক1) (গ) সরেখ পেশী; (ঘ) 
আব্রণী কলা; (ঙ) নিউরোন; (চ) রক্ত; (ছ) অস্থি। 


প্রাণীদের অন্তর বিবরণ ূ 4 


আগের পরিচ্ছেদে প্রাণীদের কলা, অঙ্গ এবং অন্তত সম্বন্ধে, 
আলোচনা করা হয়েছে। এই পরিচ্ছেদ আরসোলা ও কেঁচো 
এই ছুটি অমেরুদন্তী প্রানীর, এবং কুনো ব্যাঙ নামের মেরুদণ্তী প্রাণীর 
প্রধান প্রধান অঙ্গতন্তরের গঠন ও কাজ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দেওয়া 
হল। 

আরসোলার অঙ্গতন্ব ঃ আরসোলা অতি পরিচিত সন্ধিপদী 
প্রাণী। নিচের অনুচ্ছেদগুলিতে আরসোলার পুষ্টিতন্ত্, শ্বসন-তন্ত্, রক্ত 
সংবহন-তনত, নার্ড-তন্ত্র এবং জনন-তন্ত্রের সাধারণ বিবরণ দেওয়া হল। 

পুষ্টিতন্তর ৪ পৌষ্টিক নালী এবং লালা-যন্ত্র নিয়ে আরসোলার 
পুষ্টিতন্ত্র গঠিত৷ 

পৌষ্টিক লাল্ী ৪ আরসোলার পৌষ্টিক নালী দেহের সামনের 
দিকে অবস্থিত মুখ থেকে শুরু করে, দেহের পিছনদিকে অবস্থিত পায়ু, 
পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নলের মতো! দেখতে । এর কোনও অংশ সরু, 
কোনও অংশ মোটা, কিছু অংশ সোজা, কিছু অংশ প্যাচানো । 

আরসোলার মস্তিফের সামনের অংশে মুখোপাঙ্গ থাকে। 
মুখোপাঙ্গগুলির গোড়ায় আরসোলার ছোট (1) মুখ থাকে । খাদ 
গ্রহণ কর৷ মুখের কাজ। মুখের ঠিক পরের অংশের নাম (2) মুখ- 
বিবয়। মুধবিবরের পিছলদিকে একটি সক 'নলের মতো আই 
থাকে । এর নাম (3) গলবিল। 
দিয়ে দেহের পিছনদিকে চলে বায়। গলবিলের পরের অংশের নাম' 
(4) অন্ননালী। এটি সরু ও লম্ব|। অন্ননালীর পরে পৌষ্টিক নালী 
ক্রমে মোট! হয়ে যায় এবং দেখতে থলির মতো; এর নাম (5) ক্রপ 
(Cr০p)। এটি বুকের শেষের দিক থেকে পেটের প্রথম দিক পর্যন্ত 
বিস্তৃত। মুখ দিয়ে গৃহীত খাদ্য ক্রমে মুখ-বিবর, গলবিল ও অন্ননালীর; 


গলবিল মস্তিষ্কের নিচের দিক * 
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মধ্য দিয়ে ক্রপে এসে কিছুক্ষণ জমা থাকে । এখানে খাদ্য পরিপাকও 
হয়। ক্রুপের পর ছোট শক্ত তিন-কোণা একটি অংশ. আছে । একে (6) 
গিজার্ড (0122870) বলে । খাদ্য পেষা গিজার্ডের কাজ । গিজার্ডভ- 
এবং পৌষ্টিক নালীর পরবর্তী অংশের সংযোগ-স্থলে আটটি সরু, এক- 
সুখ-বন্ধ নলের মতো অংশ থাকে । এদের নাম (1) হেপাটিক সিক। 
(Hepatic ০৪৪০৪) বা শ্যালট্রিক দিক! (Gastric ০৪০০৪). 


21 নং চিত্র আরসোলার পুষ্টিতন্ত্। ছু 


এদের পরে পৌষ্টিক নালীর যে অংশ, তার নাম (8) ভেন্ট্রিকুলাস 
(Ventriculus)। এটি অল্প মোটা, প্যাচানো নলের মতো । এখানে 
খাগ্ পরিপাক ও শোষণ হয় । হেপাটিক খোলা মুখ ভেন্টি- 
কুলাসের গহ্বরের সঙ্গে যুক্ত। এরা উৎষেচক নিঃসরণ 
করে। ভেন্ট্রিকুলাসের পরের অংশ অল্প সরু, ছোট নলের মতো। 
একে (9) ইলিয়াম (11900) বলে । জল শোষণ করা এর কাজ । 
ইলিয়ামের পরের অংশের নাম (10) কোলন (00107) । এটি মোটা 
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নলের মতো । এরও কাজ জল শোষণ করা। এর পরে থাকে (11) 

মলাশয় । এটি পৌষ্টিক নালীর শেষ অংশ । এর মাৰখানে মোটা । 

জল শোষণ করা এবং মল জমা করে রাখা মলাশয়ের কাজ । মলাশয় 

শেষ দেহ-খণ্ডকের নিচের দিকে. অবস্থিত একটি ছিদ্রের সঙ্গে যুক্ত ৷ 

এই ছিন্রই (12) পান্থ । পায়ু দিয়ে মল নিৰ্গত হয় |“ 
লাল্লা-ভজ্ব 2 আরসোলার বক্ষ-গহ্বরে, অন্ননালী ও ক্রুপের দু- 


পাশে অবস্থিত ছুটি লালা-গ্রস্থি, দুটি লালাধার এবং এদের নালী নিয়ে 


লালাযন্ত্র গঠিত। লালাগ্রন্থি:ছুটি দুই গুচ্ছ পাতার মতো অংশ 
দিয়ে তেরী। ছুটি লালা-গ্রন্থি থেকে দুটি গ্রন্থি-নালী উৎপন্ন হয়ে 
একটি নাধারণ গ্রন্থি-নালী তৈরি করে। লালাধার ছুটি ডিম্বাকার থলির 
মতো। লালাধার ছুটি থেকে ছুটি লালাধার-নালী উৎপন্ন হয়ে, একসঙ্গে 
মিলে গিয়ে একটি সাধারণ লালাধার-নালী কৃষ্টি করে ৷ সাধারণ গ্রন্থি 
নালী আর সাধারণ লালাধার-নালী একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি মোটা 
লালা-নালী তৈরি করে। এই নালী মুখোপাঙ্গের গোড়ায়, মুখের 
পিছনদিকে একটি ছিদ্রপথে যুক্ত হয়। এই ছিদ্র দিয়ে নিঃস্থত লালা-য় 
কার্ষোহাইডেট-পরিপাককারী নানারকম উৎসেচক থাকে৷ 
খাচ্ঠুপরিপাক কর! লালা-যন্ত্রের কাজ । ৮৮ : 
3887 £ দশ জোড়া শ্বাসছিদ্র এবং অনেকগুলি শ্বাসনালী 
নিয়ে আরসোলার শ্বসন-তন্ত্র গঠিত। 
শ্বাসছিজঃ শ্বাসছিত্রগুলির ছুজোড়া বুকে এবং আট জোড়। 
পেটে থাকে । বুকের শ্বাসছিদ্রগুলিকে বক্ষ-শ্বাসছিদ্র বলে । মধ্যবক্ষের 


অতএব, 


সামনের দিকে, প্রথম ও দ্বিতীয় পদের গোড়ার মাঝামাঝি জায়গায় 


একটি করে, দুপাশে হট শ্বাসছিন্র থাকে। এদের নাম মধ্যবক্ষ-শ্বাস- 
ছিদ্র । বুকের অন্য শ্বাসছিত্র জোডাটি পশ্চাৎ-বক্ষের সামনের দিকে, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদের গোড়ার মাঝামাঝি জায়গায় থাকে । এদের 
'পশ্চাৎ-কক্ষ-শ্বা দছিদ্র বলে । বন্ষ-শ্বাসছিদ্রগুলির ঢাক্ন| থাকে। 
পেটের শ্বাসছিদ্রগুলিকে উদর-শ্বাসছিদ্র বলা হয়। পেটের প্রথম 
“িহ-খণ্ডকের শেষভাগে, দেহের পাশের দিকে, কিছুট! পিঠের দিক 


প্রাণীদের অঙ্গতন্ত্রের বিবরণ 43 


ঘেষে, একটি করে দুপাশে দুটি বড় খ্বাসছিদ্র থাকে । এরা! প্রথম উদর- 
স্বাসছিদ্র। বাকী উদর-শ্বাসছিদ্রগুলি দেহের দুপাশে পরপর অবস্থিত 
ছুটি দেহ-খণ্ডকের মাঝামাঝি জায়গায় থাকে। উদর-শ্বাসছিদ্রগুলির 
ঢাক্না থাকে না। ও 
শ্বাসনালীঃ বিভিন্ন ্বাসছিদ্র থেকে একটি অথবা কয়েকটি শ্বাস- 
নালী উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে চলে যায় এবং পরস্পর মিলিত 
হয়ে একটি জটিল 
শ্বাসনালী-তন্্র গঠন 
করে। 22 নং চিত্রে 
আরসোলার শ্বাস- 
নালীগুলির বিশ্যাস- 
ব্যবস্থা দেখানো হল ৷ 
শ্বীাসনালীগুলি বার- 
বার শাখা-প্রশাখায় 
বিভক্ত হয়ে, সরু সরু 
শাখা-শ্বাসনালী তৈরি 
করে । শাখা-শ্বাসনালী 
আবার বিভক্ত হয়ে 
"সরু সরু শ্বাসনালিকা। 
গঠন করে। খশ্বাস- 
নালিকাগুলি সরাসরি 
কলার মধ্যে চলে যায়। 22 নং চিত্র_ আরসোলার শ্বাসনালী-তন্ত্র। 
স্বাসছিদ্রগুলি দিয়ে আরসোলার দেহে অক্সিজেন পূর্ণ বায়ু প্রবেশ করে, 
ক্রমে শ্বাসনালিকায় পৌঁছায়। শ্বাসনালিকার ভিতরের বায়ু এবং 
কলার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আদান-প্রদান হয়। 
বড় বড় শ্বাসনালিগুলির জায়গায় জায়গায় নরম ফোলা অংশ থাকে। 
এ, নাম বায়ুখলি। বায়ুখলির সাহায্যেও গ্যাসের আদীন-প্রদান 
‘অৰ্থাৎ, শ্বসন হয়। 
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বক্ত-সংবহনতন্ত্র ৪ আরসোলার রক্ত-সংবহনতন্্র একটি পৃষ্ঠ- 
বাহ, সাত জোড়া খণ্ডকস্থ বাহ, একজোড়া প্রধান আন্বজিক স্পন্দন- 
শীল অঙ্গ, বারো জোড়া আযালারি (181) পেশী, কয়েকটি পর্দা এবং 
হিমোসিল (Haem০০০০]) ও রক্ত নিয়ে গঠিত । 

ুষ্টল্বাহু& দশম উদর-খগ্ক থেকে মাথার পিছনদিক পর্যন্ত 
অংশের পিঠের দিকের দেহ-প্রাকারের ঠিক নিচে, মধ্যরেখা-বরাবর 
একটি প্রধান রক্তবাহ থাকে । এর নাম পুষ্ঠবাহু। পুষ্ঠবাহর 
নলাকার পিছনদিকের যে 
অংশ দশম উদর-খণ্ডক থেকে 
অগ্রবন্ষের সামনের দিক 
পৰ্যন্ত প্রসারিত, তাকে 
হৃৎপিণ্ড বলা হয়। হৃৎপিণ্ড 
অসম্পূর্ণভাবে. তেরোটি 
প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; প্রথম 
তিনটি প্রকোষ্ঠ বুকে এবং 
শেষ দশটি পেটে থাকে । 
প্রথম প্রকোষ্ঠটি ফু'দেলের 
পিছনদিক বন্ধ ও চাপা। 
দুটি প্রকোষন্ঠের মাঝামাঝি 
অংশে, হৃৎপিণ্ডের প্রাকারের 
দুপাশে ভাজ থাকে। এই ভাজগুলিতে একটি করে ছিদ্র থাকে । এই 
ছিদ্রগুলির নাম অস্টিয়। (058) ৷ অস্টিয়ার সংখ্যা মোট বারো 
জোড়|। হৃৎপিণ্ড স্পন্দনশীল। অস্টিয়ার মধ্য দিয়ে হৃংপিণ্ডে রক্ত 
প্রবেশ করে। পৃষ্ঠবাহর সামনের দিকের বাকী অংশ অর্থাৎ, অগ্র- 
বক্ষের সামনের দিক থেকে মস্তকের পিছনদিক পর্যন্ত অংশ পৃষ্ঠ- 
মহাধমনী নামে পরিচিত। রক্ত হৃংপিণ্ড থেকে পৃষ্ট-মহাধমনীর মধ্যে 
প্রবেশ করে । 


23 নং চিত্ৰ আরসোলার রক্ত-সংবহনভন্ত্র। 
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খণ্ডকল্ছ বাহ 23 সাত জোড়া খণ্ডকস্থ বাহর দুজোড়া বুকে 
এবং পাঁচ জোড়া পেটে থাকে। এরা হৃৎপিণ্ড থেকে উৎপন্ন হয় এবং 
হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সমকোণে থাকে । এরা উপর-নিচে চ্যাপ্টা নলের 
মতো । রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে এদের মধ্যে প্রবেশ করে। 

আদন্মুভ্জ্ৰি ক স্পরন্দনলীলন অজ্ঞ £ মাথার সামনের অংশে, 

শুঙ্ ছুটির গোড়ার মাঝামাঝি অঞ্চলে থলির মতো! ছুটি স্পন্দনশীল; 
অঙ্গ থাকে । এদের নাম আন্ুষক্িক স্পনদনশীল অঙ্গ । এইগুলি 
থেকে একটি করে প্যাচানো নল উৎপন্ন হয়ে সেই পাশের শুজে প্রবেশ: 
করে। . এই স্পন্দনশীল অঙ্গ ছুটির স্পন্দনে শুল্কে রক্ত প্রবেশ করে 1৮ 
৬৩কম্যালাল্লি (Alar7) পেশী £ হৃংপিণ্ডের প্রতি পাশে বারোটি 
করে, দুপাশে বারো জোড়া তিন-কোণা পেশী আট্কানো থাকে । 
এদের নাম আালারি পেশী। এদের দুজোড়া বুকে এবং দশ 
জোড়া পেটে থাকে । এদের অক্কোচনে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত প্রবেশ 
করে ।,/ 

' পদ৷ ও হিতমৌচিনল (17991700061) £(আরসোলার দেহের 
মধ্যে যে ফাকা জায়গা থাকে, তার নাম হিমোসিল 07790100091) 
দুটি পর্দা হিমোসিলকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করে। হিমোসিলের 
এই অংশগুলির নাম সাইনাল (5SiU5)। পিঠের দিকে যে পর্দাটি 
থাকে, তার নাম পষ্ঠ-পদ1। নিচের দিকের পর্দাটির নাম অঞ্চ-পদ 
ৃষ্ঠ-পর্দার উপরের দিকের সাইনাসের নাম পৃষ্ঠ-সাইনাস। পৃষ্ঠ-পর্দ। - 
ও অন্ক-পর্দার মাঝামাঝি জাইনাসের নাম পেরিভিজেরাল (Perivis- 
০০121) সাইনাস । অস্ক-পর্দার নিচের জাইনাসকে বলে অঙ্ক-সাঁইনাস। 

আরসোলার রক্ত বর্ণহীন। রক্তরস এবং ছুরকমের রক্তকণিকা 
নিয়ে রক্ত গঠিত। আযালারি পেশীর সক্কোচনের ফলে রক্ত পুষ্ট-সাইনাস 
থেকে জেস্টিয়ার মধ্য দিয়ে) হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। হৃংপিণ্ডের' 
সক্কোচনে রক্ত হৃংপিণ্ড থেকে পুষ্ট-মহাধমনীর পথে বের হয়ে, মন্তকের 
দিকে চলে যায়। রক্ত বিভিন্ন সাইনাসে চালিত হয়, পরে আবার' 
পষ্ট-সাইনাস থেকে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে। 
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নার্ভ-তন্ত্র ৪ আরসোলার নার্ভতন্ত্র দেহের অস্ক-মধ্যরেখা-বরাবর 
বিন্যস্ত সুতার মতো একটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। এর সামনের 
অংশে থাকে মস্তি। মস্তিষটি আসলে পাশাপাশি অবস্থিত ছুটি 
অন্ননালী-উধধ্ব নার্ভ-গ্রচ্থি দিয়ে তৈরী। এই নার্ভগ্রন্থি ছুটি 
অন্ননালীর প্রথম অংশের উপরের দিকে থাকে। 

মস্তিষ্কের পিছনদিকের দুপাশ থেকে ছুটি বেঁটে ও মোটা নার্ভ 
উৎপন্ন হয়ে, অন্ননালীকে বেষ্টন করে, অন্ননালীর নিচে অবস্থিত 


ৃ অল্ননালী-নিন্ব নার্ভ-গ্রন্থি 
সিভিল নার্যোজক. | শামের একজোড়া নার্ভ 


এই নার্ভ দুটিকে পরি- 
অন্ননালীয় নার্ভ-যোজক 
বলে। 

অন্ননালী-নিয় নার্ভ- 
গ্রন্থির অবস্থান মাথায়। 
বুকের তিনটি দেহ-খগ্ডকে 
একজোড়া করে মোট 
তিন জোড়া নার্ড গ্রন্থি 
থাকে । পেটের প্রথম, 
দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ 
এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডকেও 
24 নং চিত্ৰ আরসোলার নার্ভ-তন্্। একজোড়া করে মোট 


ছয় জোড়া নার্ভ গ্রন্থি 
থাকে। বুকের নার্ভ গ্রন্থিগুলিকে বন্ধ-নার্ভ-গ্রস্থি বলে। তেমনিভাবে, 


পেটের নার্ভ গ্র্থিগুলির নাম উদর নার্ভগ্রন্থ। এই দশ (মাথার 
“এক, বুকের তিন এবং পেটের ছয়) জোড়া নার্ডগ্স্থিগুলি পরস্পর 
নার্ভ যোজক দিয়ে জোড়া থাকে। ফলে, দেহের অঙ্ক-মধ্যরেখা- 
বরাবর যে সুতার মতো! অংশ গঠিত হয়, তার নাম নাৰ্ভ-সূত্ৰ ৷ 


ছ্‌ 


প্রাণীদের অঙ্গতন্ত্রের বিবরণ 47 


মস্তি এবং অন্ননালী-নিম্ন নার্ভ-গ্রন্থি থেকে কতকগুলি সরু নার্ভ. 
উৎপন্ন হয়ে, চোখ, শুঙ্গ এবং যুখোপান্গগুলিতে প্রবেশ করে। বুকের 
নার্ভ-গ্রন্থিগুলি থেকেও নার্ভ উৎপন্ন হয়ে তিনজোড়া পা এবং বুকের 
অন্যান্ত অংশে চলে যায়। তেমনিভাবে, উদর-নার্ভ-গ্রন্থিগুলি থেকেও 
সরু সরু নার্ভ উৎপন্ন হয়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে 
রে ভনন-তিন্ন£ আরসোলা একলিঙ্ প্রাণী অর্থাৎ এর স্্ীপুরুষ- 
ভেদ আছে। নিচে পুরুষ-আরসোলা! ও শ্রীআরসোলার জনন-তন্্ 
আলাদাভাবে বর্ণনা করা হল | 
93555555255575 পুরুষ- -আরসোলার জনন তন্্রকে আরসোলার 
পুং-জনন-ভল্প বলা হয়। এক জোড়া শুক্রাশয় আরসোলার পুং- 
জনন-তন্ত্ের প্রধান অঙ্গ। এরা লম্বাটে এবং তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ উদর- 
খণ্ডের পৃষ্ট-দেহ-প্রাকারের ঠিক নিচে, দুপাশে অন্ুদৈধ্যভাবে থাকে । 
প্রতিটি শুক্রাশয় তিন-চারটি খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ডে গোল গোল 
গুটিকার গতে| অসংখ্য অংশ থাকে । শুক্রাশয়ে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। 
শুক্রাশয়ের. শেষের দিক থেকে একটি করে সরু নলের মতো! 
শুক্রনালী উৎপন্ন হয়ে দেহের পিছনদিকে চলে যায়; পরে আবার 
দেহের সামনের দিকে 
যাওয়ার পথে ছুপাশের 
শুক্রনালী ছুটি পর- 
স্পর কাছাকাছি এসে 
ক্ষে পণ না লী(পরে 
ডষ্টব্য)-র সঙ্গে যুক্ত 
হয়। শুক্রাণু বহন 
করা শুক্রনালীর 
কাজ । 
শুক্রনালী যেখানে 
ক্ষেপণনালীর সঙ্গে 25 নং চিত্ৰ- আরসোলার পুং-জনন-তন্ত্র । 


মেশে, তার চারপাশে অনেকগুলি এক-মুখ-বন্ধ ছোট ছোট থলির 


fl 
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অতো অংশ ব্যাঙের ছাতার আকারে সাজানো থাকে। এইগুলিকে 
একসন্দে ব্যাঙের ছাঁতা-আকার গ্রন্থি বলে । এই গ্রন্থিতে শুক্রাণুগুলি 
সাময়িকভাবে জমা থাকে । এখানেই স্পীর মআটোফোর (Sperma- 
‘tophore) তৈরী হয় । কতকগুলি শুক্রাণু আবরণ দিয়ে বেষ্টিত হলে, 
শুক্রাণুর যে ছোট বাণ্ডিল তৈরী হয়, তাকে স্পার্মাটোফোর বলে । 
ক্ষেপণনালী আসলে একটি পেশীময় নালী। এর মধ্য দিয়ে 
স্পার্মাটোফোর বাহিত হয়। 
ক্ষেপণনালী একটি ছিদ্রপথে জনন-থলি(পরে রষ্টবয)-তে মুক্ত 
হয়। এই ছিদ্রটির নাম পুং-জনন-ছিদ্র। পু-জনন-ছিদ্র দিয়ে স্পারমা- 
টোফোর বের হয়। 
ব্যাঙের ছাতা-আকার গ্রন্থি ও ক্ষেপণনালীর নিচের দিকে একটি 
খলির মতো গ্রন্থি থাকে । এর নাম কংগ্লোবেট (Conglobate) 
গ্রন্থি । এটিও জনন-থলিতে মুক্ত হয় এবং স্পারমাটোফোর তৈরীতে 
সাহায্য করে। . 
পুরুব-আরসোলার নবম উদর-খণ্ডকে একটি থলির মতে| অংশ 
"থাকে। এরই নাম জনন-থলি। এর মধ্যে কৃত্তিক-নিষ্ষিত তিনটি 
পাত থাকে । এদের নাম গ্রোনাপোকাইলেস (Gonapophyses) 
বা ফ্যালোমিয়ার, (Phallomeres) ৷ পুরুষ-আরসোলার জনন- 
ছিদ্ৰ থেকে ট্রী-আ'রসোলার জুনন-থলিতে স্পার্মাটোফোর স্থানান্ত- 
রিত করা এদের কাজ । 
./ ভ্ৰী-জনন-তক্ত ৪ টী-আরসোলার জনন-তন্্রকে আরসোলার 
স্্রীজনন-ভন্্র বলে। একজোড়া ডিদ্বাশয়-ই আরসোলার স্ত্রীজনন- 


তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ। এর, দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ উদর-খণ্ডকে, পৌষ্টিক * 


“নালীর ছুপাশে থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় আবার আটটি লম্বাটে 
ডিন্বাশয়'নালিকা দিয়ে তৈরী । ভিম্বাণু সৃষ্টি করা ডিস্বাশয়ের কাজ। 
প্রতিটি ভিস্বাশয়ের ডিম্বাশয়-নালিকাগুলির শেষ অংশ ভিম্বনালী 
নামের একটি পেশীময় নালীতে মেশে। ছুপাশের ডিম্বনালী দুটি 
“সপ্তম উদর-খণ্ডকে পরস্পরের কাছাকাছি এসে, একসঙ্গে মিলে একটি 


নাঃ 


একটি ছিদ্র দিয়ে 


'দ্রষ্টব্য)-তে যুক্ত হয়। 
“এই ছিদ্রের নাম দ্রী- 
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সাধারণ ডিন্বনালী তৈরি করে। এই নালী পিছনদিকে যোনি 
নামের আর একটি বড় নালীর সঙ্গে মেশে । ডিহ্বনালী, সাধারণ 
ভিম্বনালী এবং যোনির মধ্য দিয়ে ডিম্বাণু বাহিত হয় । যোনি সপ্তম 
উদর-খণ্ডকে অবস্থিত 


জনন-থলিপেরে 4 7 


জনন-ছিদ্রে। স্ত্রী 
জনন-ছিদ্র দিয়ে এ 
নিষিক্ত ডিম্ব বের হয়। 
সা ধা রণ ভিম্বনালী 
“এবং যোনির সংযোগ- 
স্থলের কাছাকাছি 26 নং চিত্ৰ আরসোলার স্ত্রী-জনন-তন্তর। 
অঞ্চলে দুটি অসমান (বাঁদিকেরটি থলির মতো, ডানদিকেরটি সরু ও 
প্যাচালো) শুক্রধানী থাকে । এরা একটি সাধারণ নালীপথে অষ্টম 
উদর-খণ্ডকে অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে জনন-থলির সঙ্গে যুক্ত হয়। 
পুরুষ-আরসোলার কাছ থেকে পাওয়া স্পার্মাটোফোরের শুক্রাণু 
খুলি বাঁদিকের শুক্রনালীর মধ্যে সাময়িকভাবে জমা থাকে! 

সপ্তম থেকে দশম উদর-খণ্ডকে ছুটি অসমান এবং শাখাযুক্ত গ্রন্থি 
'থাকে। এদের নাম কোলেটেরিয়াজ (00119167191) গ্রন্থি 
এরা-ও জনন-থলিতে যুক্ত হয়। এই গ্ৰন্থি ছুটি উিকা (Ootheca) 
তেরি করে। ছুসারিতে সাজানো ষোলটি ডিম্ব আবরণ বেষ্টিত হয়ে 
যে চ্যাপ্টা থলি তৈরী হয়, তার নাম উথিকা। 

সপ্তম, অষ্টম ও নবম উদর-খণ্ডকে স্্রীআরসোলার জনন-থলি, 
এবং জনন-থলির মধ্যে তিন জোড়া, গোনীপৌঁফাইজেস থাকে। 
উথ্থিকা ধারণ করা গোনাপোফাইসেসের কাজ । সপ্তম উদর-খণ্ডকের 
নিচের দিকে অবস্থিত একটি ছিদ্র দিয়ে উথিকা দেহের বাইরে আসে । 
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কেঁচোর অঙ্গতন্ত ? কেঁচো অন্দুরীমাল প্রাণী । নিচের কয়েকটি 
অনুচ্ছেদে এর পুত্র, রক্ত-সংবহনতন্ত্র নার্ভ-তন্ত্র এবং জনন-তন্ত্ে 
সাধারণ বণনা দেওয়া হল। বরে 

পুষ্ঠিতত্র ৪ পৌট্টিক নালা এবং লালা-গ্রন্থি কেচোর পুষ্টি তন্ত্রের 
প্রধান অংশ । $ 

' পৌষ্টিক লালী কেচোর পৌষ্টিক নালী সোজা নলের মতো 
এবং Ee বু অবস্থিত মুখ থেকে আরম্ভ করে, দেহের 
শেষ প্রান্তে অবস্থিত পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত। কেঁচোর মুখ অর্ধচন্দ্রাকার 
ছিদ্রের মতো এবং প্রথম দেহ-খণ্ডকের সামনের প্রান্তে অবস্থিত। 
খাষ্ঠ গ্রহণ করা এর কাজ। প্রথম দেহ-খণ্ডকের সামনের অংশের 
উপরের দিক থেকে একখণ্ড ছোট মাংসের মতো অংশ ঝুলতে দেখা 
যায়। এর নাম প্রোস্টোমিয়াম 
(Prostomium) ৷ খান্যগ্ৰহণে সাহায্য 
করা এর কাজ। মুখের ঠিক পিছন 
থেকে তৃতীয় দেহ-খণ্ডকের মাঝামাঝি 
পৰ্যন্ত যে সঙ্কোচী প্রকোষ্ঠ থাকে, তার 
নাম মুখ-বিবর। খাদ্যগ্রহণে সাহায্য 
কর! এর কাজ। মুখ-বিবরের পরে 
পৌষ্টিক নালীর যে অংশ চতুর্থ দেহ- 
খণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত এবং নাশপাতি 
আকারের, তার নাম গ্ললবিল। এখানে 
খাদ্যের আংশিক পরিপাক হয়। 

পঞ্চম থেকে নবম দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত 
বিস্তৃত পৌষ্টিক নালীর অংশের নাম অন্ন- 
' নালী। অষ্টম ও নবম দেহ-খণ্ডকে অন্ননালী 
27 নং চিত্র-_কেচোর একটি পেশীময় ভিস্বাকার চর্বণ-যন্্র হৃষ্ট 

পৌষ্টিক নালী। করে। এর নাম থিজারড (3759) 
গ্িজার্ডের ভিতরের আবরণ শক্ত। খা্য পেষণ করা গিজার্ডের কাজ|| 
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গিজার্ডের পর থেকে শুরু করে, চতুর্দশ দেহ-খগুক পর্যন্ত বিস্তৃত 
অংশকে পীকস্ছলী বলে। এখানে খাদ্য পরিপাক হয়। 

পঞ্চদশ দেহ-খণ্ডক থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিক নালীর 
অংশকে সাধারণভাবে অন্তু বলা হয়। ছাবিবশ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকে,, 
অন্ত্রের দুপাশ থেকে ছুটি ছোট লম্বাটে মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হয়। এদের 
নাম আন্তরিক সিকা (09908) । পাচক রস নিঃসরণ করা আস্তিক 
সিকার কাজ। আন্তরিক সিকার উৎপত্তি-স্থল পর্যন্ত অন্ত্রের যে অংশ, 
তার মধ্যে খাদ্য পরিপাক ও শোষণ হয়। শেষ পঁচিশটি অথবা তেইশটি 
দেহ-খগুক জুড়ে আন্ত্রের যে অংশ থাকে, তাতে মল জমা থাকে। 
সেইজন্ু, এই অংশের নাম মলাশয়। | আস্তিক সিকার পর থেকে 
মলাশয়ের আগে পর্যন্ত অন্ত্রের যে অংশ, তার প্রীকারের ভিতরের, 
তলে একটি উল্লন্ব ভাজ থাকে। এই ভাজটির নাম টিপংলাদোল 
(Typhlosole)। অন্ত্রের এই অংশে খাগ্ভ শোষিত হয় । ২ 

শেষ দেহ-খণ্ডকের পিছনদিকে যে উপবৃত্তাকার ছিদ্র থাকে, তার-ই 
নাম পায়ু। পায়ু দিয়ে মল বের হয়। 

লালা-গ্রান্তি ঃ গলবিলের পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি গ্রন্থিকোষ 
মিলে লালা-গ্রন্থি বা গলবিল-কন্দ স্থ্টি করে। এই গ্রন্থিনিঃস্হত 
লালা কতকগুলি নালিকার মধ্য দিয়ে গলবিলের গহ্বরে পৌছায়। 
লালায় শ্লেম্মা এবং প্রোটীন-পরিপাককারী উৎসেচক থাকে। খাদ্য 
পরিপাক করা এর প্রধান কাজ 1৬: 

ৰক্ত"সংবহুন-তক্ত ৪ দেহের লম্বা অক্ষ-বরাবর বিন্যস্ত তিনটি 
রক্তবাহ কেঁচোর রক্ত-সংবহন-তন্তরের প্রধান অংশ । এছাড়া, অসংখ্য 
সরু ও মোটা অনুপ্রস্থ রক্তবাহ এই তিনটি অনুদৈর্্য রক্তবাহর 
সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। অন্নপ্রস্থ রক্তবাহগুলির কয়েকটি 
সঙ্কোচী। এরা কতকটা হৃৎপিণ্ডের মতো কাজ করে। 

. অনুদৈৰ্ঘ্য রক্তবাহর মধ্যে যেটি সবচেয়ে মোটা এবং পৌষ্টিক 
নালীর উপরে মধ্যরেখা-বরাবর থাকে, তার নাম পৃষ্ঠ-রক্তবাহু । এই 
রক্তবাহর মধ্য দিয়ে পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে রক্ত 

জীবন-(VII) 5 
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প্রবাহিত হয়। অন্ত্রঅঞ্চলের, অর্থাৎ চতুর্দশ দেহ-খণ্ডক থেকে শেষ 
দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অঞ্চলের প্রতি দেহ-খণ্ডকে, অন্ত্রের উপরের দিক 
থেকে একজোড়া ছোট রক্তবাহ, এবং রেচন-অঙ্গ ও দেহ-প্রাকার থেকে 
আর একটি শাখাযুক্ত রক্তবাহ পৃষ্ঠ-রক্তবাহর সঙ্গে এসে মেশে। 
অর্থাৎ, অন্ত্র-অঞ্চলে রক্ত সংগ্রহ করা পৃষ্ঠ-রক্তবাহর কাজ। প্রথম 
দেহ-খণ্ডক থেকে ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অঞ্চলে এই রক্তবাহর 


না হংগিও অধঃ-নার্ভ রক্তবাহ অন্ধ-র 
ব্ছ খ 


28 নং চিত্র__ কেঁচোর রক্ত-সংবহন-তন্্র £ ক. সামনের দিকের, এবং খ, 
পিছনদিকের রক্তবাহগুলির বিন্যাস-ব্যবস্থা। 


কাজ রক্ত সরবরাহ করা। কয়েকটি শাখা-রক্তবাহর সাহায্যে এই 
রক্তবাহ এই অঞ্চলে অবস্থিত পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে রক্ত 
সরবরাহ করে। এছাড়া, পৃষ্ঠ-রক্তবাহ সপ্তম, নবম, দ্বাদশ এবং 
ত্রয়োদশ-__ এই চারটি দেহ-গুকে অবস্থিত চার জোড়া মোটা ও 
সঙ্কোচী রক্তবাহতেও রক্ত সরবরাহ করে। এই মোটা ও সক্কোচী 
রক্তবাহগুলিকে হৃৎপিগু বলে । : 

পৌষ্টিক নালীর নিচে, মধ্যরেখা-বরাবর যে অনুদৈৰ্ঘ্য রক্তবাহ 
থাকে, তার নাম অঙ্ক-রক্তবাহ। অন্ত্-অঞ্চলে এই রক্তবাহর মধ্য 
দিয়ে সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে রক্ত বাহিত হয়। এই 
রক্তবাহ থেকে উৎপন্ন শাখা-রক্তবাহ অন্ত্-অঞ্চলের দেহ-প্রাকার, 
রেচন-অঙ্গ এবং পৌষ্টিক নালীতে রক্ত সরবরাহ করে। চতুৰ্দশ ডি 
স্বগুকের আগের অঞ্চলে অঙ্ক-রক্তবাহর মধ্য দিয়ে রক্ত পিছনদিক 


০০০,০০৯. সর পপ ০ 


৮ 
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থেকে সামনের দিকে প্রবাহিত হয়। চারজোড়া হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে 
এই রক্তবাহ পৃষ্ঠ-রক্তবাহ থেকে রক্তের সরবরাহ পায়। 

তৃতীয় অনুদৈৰ্ঘ্য রক্তবাহটি কিছুটা সরু এবং অস্থীয় নার্ভ সূত্রের 
ঠিক নিচ-বরাবর থাকে । এর নাম অধ:-নার্ভ রক্তবাহু। অন্ত্রঅঞ্চলে 
এই রক্তবাহ প্রতি দেহ-খণ্ডকে একজোড়া শাখার সাহায্যে অঙ্কীয় 
দেহ-প্রাকার এবং অঙ্কীয় নার্ভ-সুত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। শাখা- 
রক্তবাহর সাহায্যে এই রক্তবাহর সঙ্গে পৃষ্ট-রক্তবাহর যোগাযোগ 
'আছে। ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডক থেকে প্রথম দেহ-খণ্তক পর্যন্ত অঞ্চলে, 
অধঃ-নার্ভ রক্তবাহ ছুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পৌষ্টিক নালীর ছুপাশ- 
বরাবর বিন্যস্ত থাকে । তখন এদের নাম অন্ননালী-পার্বীয় রক্তবাহ। 
এই অঞ্চলের অন্কদেশ থেকে রক্ত সংগ্রহ কর! এই রক্তবাহ্‌ ছুটির 
কাজ। 

পাকস্থলীর পুষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর, নবম থেকে ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডক 
পর্যন্ত বিস্তৃত, আরও একটি ছোট ও সরু রক্তবাহ আছে। এর নাম 
পাকস্থলী-উ্ধ্র রক্তবাহ। দশম এবং একাদশ দেহ-খণ্ডকে এই 
রক্তবাহ ছুজোড়া ফাঁসের মতে৷ রক্তবাহ্‌র সাহায্যে অন্ননালী-পার্থীয় 
রক্তবাহ ছুটি থেকে রক্ত সংগ্রহ করে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ দেহ-খণ্ডকে 
এই রক্তবাহটি হৃৎপিণ্ড ছুজোড়ার সঙ্গে যুক্ত বলে, এই রক্তবাহর 
সংগৃহীত রক্ত এ ছুজোড়া হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে অঙ্ক-রক্তবাহতে পৌছায়। 

কেঁচোর রক্ত রক্তরস এবং কয়েক রকম রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত। 
রক্তকণিকাগুলি বর্ণহীন এবং নিউর্িয়াস-যুক্ত। রক্তরসে হিমোগ্লোবিন 
: (Haemoglobin) নামের লাল রঙের শ্বাস-কণা থাকে বলে, 
কেঁচোর রক্তের রঙ লাল। ১১. 

নার্ভ-তন্তন ৪ দেহের অঙ্ক-মধ্যরেখা-বরাবর বিন্যস্ত সুতার মতো 
অস্কীয় নার্ভ-সূত্র-ই কেঁচোর নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ (29 নং চিত্র) 
এটি পঞ্চম দেহ-খণ্ডক থেকে শেষ দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রতি 
দেহ-খণ্ডকে, অক্কীয় নার্ভ সুত্রে একটি করে ফোলা অংশ দেখা যায় 
এখানে পাশাপাশি অবস্থিত ছুটি নার্ভ গ্রন্থি থাকে। নার্ড-সথত্রটিও খুব 
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কাছাকাছি অবস্থিত ছুটি অনুদৈরধ্য নার্ভ-স্থত্র নিয়ে গঠিত। প্রতি দেহ- 
খণ্ডকের নার্ভ-গ্রন্থি ছুটি থেকে ছুজোড়া নার্ভ উৎপন্ন হয়ে দেহ-প্রাকার 
এবং অন্যান্তি অংশে চলে যায়৷ 
তৃতীয় ও চতুর্থ দেহ-খণ্ডকে (অর্থাৎ, অস্কীয় নার্ভ -্থত্রের নীর্ষদেশে) 
নার্ভকলা দিয়ে তৈরী একটি 
আংটির মতো অংশ থাকে । একে 
কেঁচোর নার্ভ-অন্ুরী বলে। 
ছুজোড়া নার্ভ-গ্রন্থি এবং একজোড়া 
নার্ভযোজক দিয়ে নার্ভ-অন্ধুরী 
তৈরী হয়। এদের মধ্যে প্রথম 
জোড়া নার্ভ-গ্রন্থির নাম গলবিল- 
উর্ধব নার্ভ-গ্রন্থি। এরা পৌষ্টিক 
নালীর পৃষ্ঠদেশে মুখ-বিবর ও গল- 
বিলের মাঝামাঝি জায়গায় পাশা- 
পাশি থাকে । এই নার্ভ-গ্রন্থি 
দুটিকে ম্তিঞ্ষ-ও বলা হয়। দ্বিতীয় 
জোড়া নার্ভ-গ্রন্থি চতুর্থ দেহ- 
খণ্ডকে, গলবিলের নিচে পাশা- 
পাশি থাকে | এদের নাম গলবিল- 
নিল নার্ভ-গ্রন্থি। নার্ভ-যোজক, 
29 নং চিত্ৰ কেঁচোর নার্ভ. ছুটির নাম পরি-গ্ললবিলীয় নার্ভ 
৮৪552 যোজক। এরা গলবিল-উর্ব 
নার্ডগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন হয়ে, গলবিল-নিয় নার্ড-গ্রন্থির সঙ্গে যুক্ত হয়। 
নার্ড-অদ্দুরী থেকে অনেকগুলি সুক্ষ্ম নার্ভ উৎপন্ন হয়ে, প্রথম থেকে 
চতুর্থ দেহ-খগুকের বিভিন্ন অংশে চলে যায় ৷ 
. জ্রনন-তন্ব,৪ কেঁচো উন্ভলিজ বা দ্বিলিজ প্রাণী, অর্থাৎ এদের 
্রীপুরুষ-ভেদ নেই; একই প্রাণীর দেহে পুং-জনন-অঙ্গ এবং স্ত্রী 
জনন-অঙ্গ দুই-ই থাকে । 
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পুহ-জননন-্সঙ্গ ৪ ছুজোড়া শুক্রাশয় কেঁচোর প্রধান পুং-জনল- 
অঙ্গ । এরা দশম ও একাদশ দেহ-খণ্ডকে, অঙ্কীয় নার্ভ স্ুত্রের দুপাশে 
থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় পাচটি থেকে নটি সুন্ম আঙলের মতে৷ 
অংশ দিয়ে তৈরী। এক-এক জোড়া শুক্রাশয় এক-একটি শুক্রাশয়- 
থলি নামের থলির মধ্যে থাকে । শুক্রাণু তৈরি করা শুক্রাশযের 
কাজ। একাদশ ও দ্বাদশ দেহ-খগুকে আরও ছুজোড়া থলির মতো 
অংশ থাকে। এদের নাম শুক্রথলি। এদের মধ্যে একরকম 
রস থাকে । সেই রসের সাহায্যে শুক্রাণুর! পুষ্ট হয়। . 
চারটি শুক্রাশয়ের কাছে চারটি ছোট চোঙার মতো শুক্রচুদগী 
থাকে। এদের পিছনদিক থেকে একটি করে সরু নলের মতো শুক্র" 
নালী উৎপন্ন হয়ে, অষ্টাদশ দেহ-খগ্ডক পর্যন্ত চলে যায়। শুক্রচুলী 
এবং গুক্রনালীর মধ্য দিয়ে শুক্রাণু বাহিত হয়। 

ষোলো-সংখ্যক অথবা সতেরো-সংখ্যক দেহ-খণ্ডক থেকে কুড়ি- 
সংখ্যক অথবা একুশ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডক পর্যন্ত অংশে, পৌষ্টিক নালীর 
তুপাশে সাদা এবং অসমান পরিধির দুটি গ্রন্থি থাকে। এদের নাম 
প্রঞ্টেট (0:০909) গ্রন্থি । কোনও পাশের প্রস্টেট গ্রন্থির নালী 
সেই পাশের শুক্রনালী দুটির পাশাপাশি থেকে এবং একটি সাধারণ 
আবরণ দিয়ে বেষ্টিত হয়ে, আঠারো-সংখ্যক দেহ-খগুকের নিচের তলে 
অবস্থিত একটি ছিদ্রের সাহায্যে দেহের বাইরে মুক্ত হয়। অঙ্কন 
রেখার দুপাশে অবস্থিত এই ছিদ্র দুটির নাম পুং-জনন-ছিদ্র। এরা 
অর্ধচন্দ্রাকার, এবং গোল গোল উঁচু জায়গার উপরে থাকে । পু 
জনন-ছিদ্র দিয়ে শুক্রাণু দেহের বাইরে আসে । 

সতেরে। এবং উনিশ-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকের নার্ভ সূত্রের ছুপাশে 
ছুটি করে মোট চারটি ছোট ও গোল গোল গ্রন্থি থাকে। এদের নাম 
আান্ুষিক গ্রন্থি - এই গ্রন্থি চারটি-বরাবর, দেহ-প্রাকারের বাইরের 
তলে চারটি গোল গোল উচু জায়গা দেখা যায়। এদের জনন-পিড়কা 
* বলে।' এরা যৌন-সন্গমে সাহায্য করে। ; 
জ্রী-জনন-অঙ্জ ? ভেরো-সংখ্যক দেহ-খণ্ডকের অন্ক-মধ্যরেখার 
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দুপাশে অবস্থিত ছুটি ডিম্বাশয় কেঁচোর প্রধান ভ্ত্রীজনন-অঙ্গ । 
এগুলিও কয়েকটি করে ছোট ছোট আঙুলের মতো সাদা অংশ নিয়ে 
গঠিত। ডিস্বাশয়ে ডিম্বাণু স্থপ্টি হয়। 
প্রতিটি ভিস্বাশয়ের ঠিক পিছনে একটি করে ছোট চোঙার মতো 
অংশ থাকে। এদের নাম ভিম্ষচু্গী। ডিম্বচুঙ্গী দুটি পিছনের দিকে 
ক্রমে সরু হয়ে ছুটি ছোট ডিম্বনালী সৃষ্টি করে। চোদ্দ-সংখ্যক দেহ- 
খওকে, ছুপাশের ডিম্বনালী ছুটি মাঝখানে এসে একসঙ্গে মিলিত হয়, 
এবং এ দেহ-খণ্ডকের অঙ্ক-মধ্যরেখায় অবস্থিত একটি গোল ছিদ্রের 
সাহায্যে দেহের বাইরে মুক্ত হয়। এই ছিদ্রের নাম স্্রী'জনন-ছিদ্র ৷ 
" ডিম্কচুঙ্গী, ভিস্বনালী এবং স্রীজনন-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ডিম্বাণু দেহের, 
বাইরে আসে।- 
ষষ্ঠ থেকে নবম দেহ-খণ্ডকের প্রত্যেকটিতে একজোড়া করে মোট 
চারজোড়া নাশপাতি-আকার ছোট থলির মতো অংশ থাকে। 
এদের নাম শুক্রধানী। এর! অঙ্ক-মধ্যরেখার দুপাশে সাজানো 
থাকে। এই দেহ-খণ্ডকগুলির মধ্যবর্তী খাঁজের অঙ্কদেশের দুপাশে 


৬ 


. প্ুজজননছিজ 


এ জশইটেলাম জননর্পিড়কা, 


30 নং চিত্র-_ কেঁচোর গুক্রধানী-ছিদ্র, জনন-ছিত্র ও জনন-পিড়কার 
অবস্থান £ ক. সামনের অংশ (পার্খনৃশ্ঠ) ; খ. মাঝের অংশ (অঙ্কৃগ্য) ৷ 
টারজোড়া উপবৃত্তাকার ছিদ্র দেখা যায়। এইগুলির নাম শুক্রধানী- 
ছিদ্র। যৌন-সঙ্গমের সময় অন্ত কেঁচোর দেহ থেকে নিঃন্থত শুক্রাণু 
গুলি শুক্রধানী-ছিদ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করে, শুক্রধানীর মধ্যে 
যায় এবং সেখানে সাময়িকভাবে জমা থাকে। ন 
কুনো ব্যাঙের অঙ্গতন্্র ? কুনো ব্যাঙ উভচর শ্রেণীর মেরদর্তী 
প্রাণী। পরের কয়েকটি অনুচ্ছেদে এর প্রধান কয়েকটি অঙগতন্ত্র 


fl 
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যেমন-_ পুষ্টিতন্ত্, শ্বসন-তন্ত্র, রক্ত-সংবহন-তন্ত্র, রেচন-তন্্ নার্ভ তন্্ 
এবং কঙ্কাল-তন্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দেওয়া হল । - 

পুষ্টিতত্ত্ £ কুনো ব্যাঙের পুষ্টিতন্্ পৌষ্টিক নালী এবং পৌষ্টিক 
গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। 

পৌষ্টিক লালী ৪ কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক নালী দেহের সামনের 
প্রান্তে অবস্থিত মুখ থেকে শুরু করে, দেহের শেৰ প্রান্তে অবস্থিত 
অবসারণী-ছিদ্র পর্যন্ত 
বিস্তৃত এবং লম্বা নলের 
মতো । মুখ বেশ বড়। 
এর উপরে ও নিচে যথা- 
ক্ৰমে উপরের চোরাল 
ও নিচের চোয়াল 
থাকে ৷ এদের চোয়ালে 
দাত নেই। খাষ্যগ্রহণ 
করা মুখের কাজ । 
মুখের পিছনে একটি 
বড় প্রকোষ্ঠ থাকে। 
একে মুখ-বিবর বলে। 
মুখ-বিবরে কয়েকটি 
ছোট-বড় ছিদ্র থাকে। 
যেমন-__ মুখ-বিব রের 
ছাদের সামনের দিকে 
পাশাপাশি থাকে দুটি 31 নং চির__ কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্র । 
ছোট অন্তঃস্থ নাগারন্ধ । ছুই চোয়ালের সংযোগ-স্থলের কাছে, মুখ- 
বিবরের দুপাশে ছুটি ইউস্টেকিয়ান (13556801117) নাজীর ছিদ্র 
থাকে। কেবল পুরুব-কৌলা ব্যাঙের মুখ-বিবরের মেঝের বাঁদিকে 
একটি ছিদ্র থাকে । এর নাম স্বরথলির ছিন্্র। মুখ-বিবরের মেঝেয় 
একটি মাংসল জিহবা থাকে। জিহ্বার মুক্ত-প্রান্ত ভিতরের দিকে 
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থাকে। মানুষের জিহ্বার মুক্ত-প্রান্ত বাইরের দিকে থাকে। জিহ্বার 
সাহায্যে ব্যাঙ খাদ্য শিকার করে। মুখ-বিবরের শেষভাগকে গলবিল 
বলা হয়। এর কেন্দ্রে একটি বড় আড়াআড়ি ছিদ্র দেখা যায়। এটি 
অসম্ননালীর গ্রবেশ-পথ । জিহ্বার গোড়ায় যে ছোট ছিদ্রটি থাকে, 
তার নাম শ্বাসরন্ধ ৷ 

মুখে গৃহীত খাদ্য মুখ-বিবর, গলবিল এবং অন্ননালীর প্রবেশ- 
পথের মধ্যে দিয়ে পৌষ্টিক নালীর যে অংশে পৌছায়, তার নাম 
অঞ্পনালী। এটি বেঁটে ও মোটা নলের মতো । এর মধ্য দিয়ে খাদ্য 
পৌষ্টিক নালীর পরবর্তা অংশ পাকস্থলী-তে যায়। পাকস্থলী অল্প 
“বাঁকা থলির মতে| এবং দেহ-গহ্বরের কিছুট। বাঁদিক ঘেষে থাকে। 
এখানে খাছ্যের আংশিক পরিপাক হয়। জল, খনিজ লবণ এবং 
ভাইটামিন সরাসরি পাকস্থলীর প্রাকারে শোষিত হয়। খাগ্ 
সাময়িকভাবে জমা করে রাখা-ও ব্যাঙের পাকস্থলীর অন্য কাঁজ। 
ব্যাঙের মুখ-বিবরে খাদ্য হজম-হয় না। কিন্তু, মানুষের মুখ-বিবরে 
'লালা-গ্রন্থিনিঃস্থত লালার সাহায্যে শ্বেতসার-জাতীর খাচ্ঠের 
আংশিক পরিপাক হয়। 

পাকস্থলীর শেষ-প্রান্তের সঙ্গে জোড়া, খুব লম্বা নলের মতে 
অংশের নাম.্ষুত্রান্র। এর আবার ছুটি ভাগ। পাকস্থলী এবং 
্ষদ্রান্ত্ের প্রথমভাগ মিলে কতকটা ইংরেজী গ্য*এর মতো দেখতে 
হয়। ক্ষুত্রান্ত্রের এই ভাগের নাম গ্রহুণী। ক্ষুত্রান্ত্ের অন্ত অংশ লম্বা 
এবং প্যাচালো । এর নাম নি্গ হ্রুদ্রান্ত । ক্ষুদ্রাপ্তে খাদ্যের পরিপাক 
সম্পূর্ণ হয়। পরিপাকের পর খা্য-রস ক্ষুদ্রান্তের প্রাকারে শোষিত 
হয়। স্ু্রান্ত্রের পরে পৌষ্টিক নালীর যে অংশ থাকে, তার নাম বৃহদন্্। 
এর প্রথম অংশ বেশি মোটা এবং মলাশয় নামে পরিচিত। এখানেও 
কিছু পরিমাণে খাগ্ভরস শোষিত হয়। খাদ্যের অপাচা অংশ মল 
হিসাবে সাময়িকভাবে জমা করে রাখা মলাশয়ের প্রধান কাজ। 
বৃহদপ্তের শেষ অংশ সরু। এর নাম অবসারণী | এর মধ্য দিয়ে মল, 
মুত্র এবং শুক্রাণু অথবা ভিন্বাগু বাহিত হয়ে, ধড়ের শেষ-প্রান্তে 
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অবস্থিত একটি বৃত্তাকার ছিদ্রের সাহায্যে দেহের বাইরে চলে আসে। 
এই ছিদ্রই অবপারণী-ছিদ্র। 


পৌষ্টিক গ্রন্ভি ? কুনো ব্যাঙের যকৃৎ এবং অগ্ন্যাশয় নামের ছুটি 
বড় পৌষ্টিক গ্রন্থি আছে । যকৃৎ বাদামী রডের এবং হৃৎপিণ্ডের কাছে 
ৃ থাকে। এর তিনটি অংশ £ বাঁদিকের অংশটি ডানদিকেরটির চেয়ে 
= বড়, মাঝের অংশটি দুপাশের অংশ ছুটির মধ্যে যোগসাধন করে। 
যকৃতের মাঝের অংশের উপরে ঘন সবুজ রঙের মটর দানার মতো 
একটি থলি থাকে । - এর নাম পিত্তাশয় | যকৃৎ একরকম ঘন সবুজ 
রঙের তিতো রস ক্ষরণ করে। এর নাম পিত্ত । সাময়িকভাবে পিত্ত 
জমা করে রাখা পিত্তাশয়ের কাজ। যকৃৎ থেকে কতকগুলি নালী 
? উৎপন্ন হয়। এদের" নাম যকৃৎ-নালী । পিত্তাশয় থেকেও নালী 
0... উৎপন্ন হয়। এদের নাম পিত্তাশয় নালী।. এই ছুই ধরনের নালী 
ৃ মিলে তৈরী হয় লাধারণ পিত্তনালী । সাধারণ পিত্তনালী অগ্ন্যাশয়ের 
ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়, অগ্ন্যাশয় থেকে উৎপন্ন কয়েকটি 
অগ্ন্যাশয়-নালী-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে যক্ৃৎ"জগ্ন্যাশয়-নালী তৈরি করে। 
এই, নালীটি গ্রহণীর গহ্বরে যুক্ত হয়। পিত্ত ক্ষারীয় তরল । স্মেহদ্রব্য 
ও তৈল-জাতীয় খা্যকে স্ুক্ম কণায় ভেঙে দেওয়া পিত্তের কাজ । 
যকৃতে গ্লাইকোজেন (0915০086) এবং স্মেহন্রব্য-জাতীয় খাদ্যও জমা 
থাকে । এছাড়া, যকৃতের আরও অনেক গুরুত্বপুর্ণ কাজ আছে। - 
পাকস্থলী ও গ্রহণীর মাঝখানে অগ্ন্যাশয় থাকে । এটি অনিয়মিত 
পরিধিষুক্ত, হাল্কা হলুদ রঙের এবং লম্বাটে । এর নিঃহ্ত অগ্ন্যাশয়- 
রসে নানারকম উৎসেচক থাকে । এই উৎসেচকগুলির ক্রিয়ায় সব 
ধরনের খাদ্যের পরিপাক হয়। রঃ 
শ্রসন-তত92 দেহ-গহবরের সামনের অংশে, হৃৎপিণ্ডের দুপাশে A 
অবস্থিত দুঢ়ি ঈষদচ্ছ ও হাল্কা লাল রঙের থলির মতে ফুস্ফুদ কুন. ZA 
ব্যাঙের শ্বসন-তন্ত্রের প্রধান অঙ্গ । এর! খুব বেশি পরিমাণে 
ও প্রসারিত হতে পারে। ফুসফুসের প্রাকারের ভিতরের ত 
পা অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার কক্ষ 


শত সপ বত সটান 
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এদের নাম আ্যাল্ভিওলাই (4১15011) | আযাল্ভিওলাই-এর চারদিকে 
প্রচুর পরিমাণে রক্ত-জালক থাকে। শ্বসনের সময় আযাল্ভিওলাই-এর 
ভিতরের বায়ুর অক্সিজেন ব্যাপন (পরের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) প্রক্রিয়ায় 
রক্ত-জালকের ভিতরের রক্তে প্রবেশ করে এবং রক্ত-জালকের রক্ত 
থেকে কার্বন ভাই-অক্সাইভ আযাল্ভিওলাই-এর বায়ুতে মেশে । 
বাইরে থেকে বায়ুকে ফুস্ফুসের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে, অথবা 
ফুসফুস থেকে দেহের বাইরে বায়ুকে বেরিয়ে যেতে হলে, একটি নির্দিষ্ট 
be পথেই যেতে হয়। যেমন__ 
মাথার সামনের প্রান্তে, উপরের 
চোয়ালের ঠিক উপরে, পৃষ্ঠ- 
মব্যরেখার দুপাশে ছুটি ছোট ও 
গোল ছিদ্র থাকে । এদের নাম 
বন্ছিঃস্থ নাসারন্ত্র। এরা বন্ধ হতে 
এবং খুলতে পারে । বাইরে থেকে 
বায়ুকে দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে 
হলে, বহিঃস্থ নাসারন্ধ ছুটির মধ্য 
দিয়ে আসতে হয়। বহিঃস্থ নাসারন্ 
32 নং চিত্র-- কুনো ব্যাঙের শ্বলন-তঙ্ত ছুটি করোটির মধ্য দিয়ে ছুটি ছোট 
(একটি ফুস্ফুদ আংশিক কাটা)। পথের সাহায্যে মুখ-বিবরের ছাদে 
অবস্থিত (আগে বৰ্ণিত) ছুটি অন্তঃস্থ নালারজ নামের ছিদ্রের সে যুক্ত। 
এই পথ দুটিকে নাসাপথ বলে । অতএব, বায়ু বহিঃস্থ নাসারক্ধ, নাসাপথ 
এবং অন্তঃস্থ নাসারন্রের মধ্য দিয়ে মুখ-বিবর এবং গ্ললবিল-এ প্রবেশ 
করে। এখান থেকে বায়ু জিহবার গোড়ায় অবস্থিত শ্বাসরজ্ধ নামের 
একটি ছোট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ল্যারিজো-্রাকিয়ন্যাল (Laryngo- 
tracheal) গ্রকোষ্ঠ নামের একটি ছোট প্রকোন্টে প্রবেশ করে । 
এই প্রকোষ্ঠ মুখ-বিবরের নিচের দিকে থাকে । এর মধ্যে সুতার মতো 
দুটি স্বরতন্ত্রী আছে। ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ.থেকে ছুটি ছোট 
সরু নল বের হয়। এদের নাম ক্লৌমশাখ।। প্রতিটি ক্লোমশাখার 


$১ 
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অন্য প্রান্তে একটি করে ফুস্ফুস থাকে। সুতরাং, বহিঃস্থ নাসারন্ধ, 
মুখ-বিবর, গলবিল, শ্বাসরঞ্র, ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠ এবং ক্লোম- 
শাখা__ এই পথে বাইরে থেকে বায়ু ফুস্ফুসে প্রবেশ করে; আবার, 
এরই বিপরীত পথে বায়ু ফুস্ফুস থেকে দেহের বাইরে চলে যায়! 
শ্বসনে সাহায্য করায়, এই অঙ্গগুলিকে আন্ুষন্দিক শ্বাস-অঙ্গ বলে । 

ল্যারিঙ্গো-্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠের বদলে মানুষের থাকে বাগীবল্র 
এবং বাগত্ন্ত্রের শেষপ্রান্তে যুক্ত লম্বা ক্লোমনালিকা; ক্লোমনালিকা। 
থেকে ছুটি ক্লোমশাখা উৎপন্ন হয়। 

ফুস্ফুস ছাড়া," ব্যাঙ গলবিল ও মুখ-বিবরের শ্রেম্মবিললী এবং চর্মের 
সাহায্যে কম-বেশি শ্বসন করতে পারে। 

ৱজ্ত"সংবহুন-তব্ত ৪ কুনো ব্যাঙের রক্ত-সংবহন-তন্্ হৃৎপিণ্ড, 
সারা দেহে ছড়িয়ে থাক! ছোট-বড় রক্তবাহ এবং রক্তবাহগুলির মধ্যে 
প্রবহমান রক্ত নিয়ে গঠিত। নিচে এদের সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা 
দেওয়াংহল। 

হুহুলিগু 2 . দেহ-গহ্বরের সামনের অংশে, বুকের অঙ্কভাগের 
মধ্যরেখা-বরাবর কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ড থাকে। হৃতপিণুটি মোটামুটি 
শাঙ্কব এবং মোট পাঁচটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। এর স্থুচালো দিক 


“দেহের পিছনের দিকে থাকে। প্রকোষ্ঠ পীচটির নাম বাম অলিন্দ, 


দক্ষিণ অলিন্দ, নিলয়, সাইনাল ভেলোসাগ (Sinus venosus) এবং 
কোনাস আর্টারিওসাস (Conus arteriosus) | মানুষের হৃৎপিণ্ডে 
দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয় মোটংচারটি প্রকোষ্ঠ আছে। ব্যাঙের 
অলিন্দ দুটি হৃৎপিণ্ডের চওড়া দিকে পাশাপাশি থাকে। ইন্টার 
অরিক্যুলার লেপ,টাম (Inter-auricular septum) নামের ছুটি 
পর্দা দিয়ে অলিন্দ ছুটি পরস্পর পৃথক থাকে। দক্ষিণ অলিন্দটি বাম 
অলিন্দের চেয়ে কিছুটা বড়। অলিন্দ দুটির পিছনের দিকে থাকে 
নিলয় । এর প্রাকার খুব পুরু ও পেশীময় এবং গহ্বর খুব ছোট । অলিন্দ 
ছুটি একটি সাধারণ ছিদ্রের সাহায্যে নিলয়ের সঙ্গে যুক্ত। এই ছিদ্ৰটির: 


_ নাম অরিকুযুলো-ভেন্টি,ক্যুলার (Auriculo-ventricular) ত 
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এই ছিদ্রের মুখে একজোড়া কপাটক থাকে । এদের নাম অবিক্যুলো- 
ভেন্টিক্যুলার কপাঁটক। হৃৎপিণ্ডের পুষ্টদেশে ছুটি অগ্র-মহাশিরা এবং 
একটি পশ্চাৎ্মহাশিরা! মিলে যে তিন-কোণা থলির মতে! অংশ গঠন 
করে, তারই নাম স্যুইনাস ভেনোসাস। জাইন্গু-অরিক্যুলার (Sinu- 
auricular) ছিদ্র নামের একটি ভিত্বাকার ছিত্রের সাহায্যে সাইনাস 
ভেনোসাস দক্ষিণ অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত। এই ছিদ্রপথে সাইমু-অরি- 
কুল্যার কপাটক নামের একজোড়া কপাটক থাকে । বাম অলিন্দের 


টি ট্রান্সাস আর্টারিওসাস SEY a 


্‌! অঞ্জ- সিল এ ং 
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প্রাকারেও একটি ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রপথে সাধারণ ফুস্ফুস-শিরা 
বাম অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত! নিলয়ের সামনের অংশের অঙ্কভাগের ডান, 
পাশ থেকে যে নলাকার প্রকোষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং অলিন্দ-ছুটির অন্কতল- 
বরাবর বাঁকাভাবে থাকে, তারই নাম কোনাস আর্টারিওসাস। 
নিলয় ও কোনাস আটারিওসাস যে ছিদ্রপথে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, 
সেখানে তিনটি অর্থচন্দ্রাকার কপাটক থাকে । একটি অনুদৈৰ্ঘ্য সগিল 
কপাটক কোনাস আটারিওসাসের গহ্বরকে অসম্পূ্ণভাবে ছুভাগে 
ভাগ করে। |] 


তিনটি মহাশির। দিয়ে ফুস্ফুস ছাড়! দেহের অন্য সমস্ত অংশ থেকে 
রক্ত এসে সাইনাস ভেনোসাস পূর্ণ করলে, হৃৎপিণ্ডের এই প্রকো্ঠ 


সবচেয়ে আগে সন্ধুচিত হয়। ফলে, রক্ত সাইনু-অরিক্যুলার ছিদ্রপথে 


সহী 7৮০ 
০ 


A 


সাইনাস ভেনোসাস থেকে দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। এই সময়ের 
মধ্যে সাধারণ ফুস্ফুস-শিরার ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ফুসফুস দুটি থেকে রক্ত 
এসে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। অলিন্দ ছুটি রক্ত-পূর্ণ হলে, প্রায় 
একই সঙ্গে সঙ্কুচিত হয়। ফলে, রক্ত অলিন্দ ছুটি থেকে অরিক্যুলো- 
EME EE নিলয়ে চলে আসৈ। এরপর নিলয়? 
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সঙ্কুচিত হয়। তখন রক্ত অর্ধচন্দ্রাকার কপাটক তিনটিকে ঠেলে 
কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন কোনাস' 
আর্টারিওসাস সঙ্কুচিত হযু। এর ফলে, রক্ত কোনাস আটারিওসাস 
থেকে ' ট্রাঙ্কাল আর্টারিওমাস (Truncus arteriosus) নামের 
নলাকার অংশে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ধ্মনী-তন্ত্রের (পরে 
দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে, -দেহের/বিভিন্ন অংশে চলে যায়। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন 
ছিদ্রপথে কপাটক থাকায়, রক্ত উণ্টাপথে যেতে পারে না। 

মানুষের হৃৎপিণ্ডে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে__ ছুটি অলিন্দ এবং 
দুটি নিলয় । 

ভক্ত তাহ ৫ ধমনী, শিরা এবং রক্ত-জালক-_ কুনে৷ বাঙের দেহে 
এই তিন ধরনের রক্তবাহ দেখা যায়। যে রক্তবাহ হৃৎপিণ্ড অথবা 
হৃৎপিণ্ডের দিক থেকে অন্য কোনও অঙ্গে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়, তার নাম 
ধমনী । ধমনীর মধ্য দিয়ে অক্সিজেনু-যুক্ত উজ্জল, লাল রঙের রক্ত 


কুল্যার কপাটক নামের একজোড়া কপাটক থাকে । বাম আঙত্দসি 


৫ ট্রান্জাস আর্টারিওসাস সুস্ফ্রুসশিরা 
2 ধা 
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প্রাকারেও একটি ছিদ্র থাকে। এই ছিদ্রপথে সাধারণ ফুস্ফুস-শিরা 


বাম অলিন্দের সঙ্গে যুক্ত! নিলয়ের সামনের অংশের অঙ্কভাগের ডান; 


পাশ থেকে যে নলাকার প্রকোষ্ঠ উৎপন্ন হয় এবং অলিন্দ-ছুটির অস্কতল- 
বরাবর বাঁকাভাবে থাকে, তারই নাম কোনাস আর্টারিওসাস। 
নিলয় ও কোনাস আর্টারিওসাস যে ছিদ্রপথে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত, 
সেখানে তিনটি অর্ধচ্দ্রাকার কপাটক থাকে । একটি অনুদৈ্ঘ্য সগিল 
কপাটক কোনাস আটারিওসাঁসের গহ্বরকে অসম্পূর্ণভাবে ছুভাগে 
ভাগ করে। | 
তিনটি মহাশির। দিয়ে ফুস্ফু ছাড়। দেহের অন্য সমস্ত অংশ থেকে 
রক্ত এসে সাইনাষ ভেনোসাস পূর্ণ করলে, হৃৎপিণ্ডের এই প্রকোষ্ঠ 
সবচেয়ে আগে সঙ্কুচিত হয়। ফলে, রক্ত সাইনু-অরিক্যুলার ছিদ্রপথে 


এরর TA 


34 নং চিত্র কুনো ব্যাঙের হংপিণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদ। 


সঙ্কুচিত হয়। তখন রক্ত অর্ধচন্দ্রীকার কপাঁটক তিনটিকে ঠেলে 


কোনাস আর্টারিওসাসের মধ্যে প্রবেশ করে। তখন কোনাস' 
আর্টারিওসাস সন্কুচিত হযু। এর ফলে, রক্ত কোনাস আটারিওসাস 
থেকে " ট্রাঙ্কাদ আটারিওসাস (Truncus arteriosus) নামের 
নলাকার অংশে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে ধমনী-তন্ত্রের (পরে 
দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে, .দেহের/বিভিন্ন অংশে চলে যায় । হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন 
ছিন্রপথে কপাটক থাকায়, রক্ত উপ্টাপথে যেতে পারে না। 

মানুষের হৃৎপিণ্ডে মোট চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে-_ ছুটি অলিন্দ এবং 
দুটি নিলয় । - 

অবকত্ত বাহ £ ধমনী, শির! এবং রক্ত-জালক-_ কুনো ব্যঙের দেহে 
এই তিন ধরনের রক্তবাহ দেখা যায়। যে রক্তবাহ হৃংপিণ্ড অথবা 
হৃৎপিণ্ডের দিক থেকে অন্য কোনও অঙ্গে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়, তাঁর নাম 
ধমনী । ধমনীর মধ্য দিয়ে অক্সিজেনু-যুক্ত উজ্জল, লাল রঙের রক্ত 
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প্রবাহিত হয়। অবশ্য, ফুস্ফুস-ধমনী অর্থাৎ ফুস্ফুসে রক্ত-সরবরাহ- 
কারী ধমনী অক্সিজেন-বিহীন রক্ত বহন করে। মোটা ধমনীকে 
মহাধমনী এবং শাখা-ধমনীকে ধমনিক বলে। ধমনিক! বারবার সরু 
শাখায় বিভক্ত হয়ে, অসংখ্য সুক্ম রক্তবাহ স্থষ্টি করে। এদের নাম 
রক্ত-জালক। রক্ত-জালকগুলি আবার মিলিত হয়ে, আর এক 
ধরনের সরু রক্তবাহ সৃষ্টি করে। এদের নাম উপশির!। কয়েকটি 
-উপশির| মিলে একটি শির! স্থষ্টি হয়। তেমনিভাবে, অনেকগুলি শিরা 
মিলে একটি মহাশির! স্থষ্টি হয়। ব্যাঙের দেহে এরকম তিনটি 
মহাশিরা আছে__ ছুটি হৃৎপিণ্ডের সামনের দিকে (এদের নাম অগ্র- 
মহাশিরা), একটি পিছনের দিকে (এর নাম পশ্চাৎ-মহাশির৷)। শিরা 
বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডের দিকে রক্ত বয়ে নিয়ে যায়। শিরার 
রক্ত কালচে লাল এবং অক্সিজেন-বিহীন। অবশ্য, ফুস্ফুস থেকে 
"আগত ফুস্ফুস-শিরার মধ্যে অক্সিজেন-যুক্ত, উজ্জল লাল রঙের রক্ত 
থাকে । শিরার গহ্বরে কপাটক থাকে । 

কুনো ব্যাঙের ছোট-বড় ধমনীগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিন্যস্ত 
থেকে একটি ধমনী-ভল্প গঠন করে। তেমনিভাবে, ছোট-বড় শিরা- 
-গুলিও শিরা-ভল্প গঠন করে। নিচে কুনো ব্যাঙের ধমনী-তন্ত্ব ও 
“শির)তন্ত্র সংক্ষেপে আলোচনা করা হল | রব 
২/পআরনী-তন্র ঃ আগে বৰ্ণিত ট্রাঙ্কাস আটারিওসাস-ই ব্যাঙের সমস্ত 
ধমনীর মূল উৎস। ট্রাঙ্কাস আটারিওসাস দুভাগে ভাগ হয়ে দুটি 
আর্টারিয়াল ট্রাঙ্ক, (Arterial trunks) গঠন করে। এক-একটি 
-আর্টারিয়াল ট্রাঙ্চ আবার তিনটি করে জ্যায়োরংটিক আর 
“(Aortic arches)-এ ভাগ হয়। যেমন (1) সামনের দিকে 
ক্যারোটিড আর (087০0 8০79৩), মাঝখানে (2) সিস্টেমিক 
আরউড (Systemic arches) এবং (3) পিছনদিকে পাল্মে। 
-কিউটেনিয়াস আর (Pulmo-cutaneous arches) । 

প্রতি পাশের ক্যারোটিড আর্ড সামনের দিকে যাওয়ার পথে 
দেহের পরিধির দিকে বেঁকে গিয়ে বহিঃস্থ ক্যারোটিভ ধমনী এবং 
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অন্তঃস্থ ক্যারোটিভ ধমনী__এই ছুটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম চে? 
ধমনী মুখ-বিবরের তলদেশ, ভিহব৷ ও মস্তকের পরিধি-অঞ্চলে রক্ত তি 
সরবরাহ করে। অন্তঃস্থ ক্যারোটিভ ধমনীর উৎপত্তি-্থলে একটি ০ ৯ 
ফোলা অঞ্চল থাকে । এর নাম ক্যারোটিভ ল্যাবিরিন্থ (Carotid বোর? 
labyrinth) । এই ধমনী আবার ক্যারোটিড লিগামেন্ট (Carotid _ [= 
ligaments) নামের কয়েকটি সুতার মতো অংশ দিয়ে সিস্টেমিক রিও 
আরচের সঙ্গে আটকে থাকে। মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করা এই : 
ধমনীর কাজ। 2777 


35 নং চিত্র কুনো ব্যাঙের ধমনী-তত্ত্। 
প্রতি পাশের সিস্টেমিক আরচ প্রথমে দেহের পরিধির দিকে চলে 
যায়, কিন্ত পরে আবার অঙ্গনালীর পাশ দিয়ে বেঁকে, অন্ননালীর পৃষ্ঠ- 
দেশে চলে যায় এবং সেখানে অন্য পাশের সিস্টেমিক আর্চের সঙ্গে 
মিলিত হয়ে, পুষ্ঠ-মহাধমনী নামের মোটা ধমনী স্থষ্টি করে। প্রতিটি 
সিস্টেমিক আরচ থেকে সবচেয়ে প্রথমে ল্যারিন্জিয়াল (Laryngeal) 
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ধমনী নামের ছোট ধমনী উৎপন্ন হয়ে ল্যারিঙ্গো-ট্রাকিয়াল প্রকোন্ঠে 
রক্ত সরবরাহ করে। সিস্টেমিক আরচ পিঠের দিকে যাওয়ার পথে, 
ভিতরের দিক থেকে একটি ধমনী স্থষ্টি করে । এর নাম অকৃগিপিটো- 
ভাটি ব্রাল (0০cipito-vertebral) ধমনী । এর কাজ মুখ-বিবর, 
স্তকের পিছনের অংশ, মেরুদণ্ড ও সুযুয্নাকাণ্ডে রক্ত স্রবরাহ করা! 
টসিপিটো-ভার্টিত্রাল ধমনীর উৎপন্তি-স্থলের বাইরের দিকের কাছ 
থেকে জাবক্লেভিয়ান (901১0195197) ধমনী নামের ধমনী উৎপন্ন 
হয়ে, অগ্রপদে রক্ত সরবরাহ করে । কেবলমাত্র বাঁদিকের সিস্টেমিক 
আর্চ থেকে ইসোফেজিয়াল (0০301198981) ধমনী নামের একটি 
ধমনী উৎপন্ন হয়ে, অন্ননালীতে রক্ত সরবরাহ করে । /পৃষ্ঠ-মহাধমনীর . 
উৎপত্ভিহ্ছলের কাছ থেকে সিলিয়াকো-মেজ্ন্টেরিক (Coeli০০- 
mesenteric) ধমনী নামের একটি মোটা ধমনী উৎপন্ন হয়ে, পৌষ্টিক 
তন্ত্রের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। বুক ছুটির মাঝামাঝি অঞ্চল 
দিয়ে যাওয়ার পথে, পৃষ্ঠ মহাধমনী থেকে চার পাঁচ জোড়া সরু 
বন্ধ ধমনী উৎপন্ন হয়ে, বুক ও জনন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে! 
দেহ গহ্বরের পিছনের প্রান্তে পৌছে, পৃষ্ঠ মহাধমনী ছুটি ইলিয়াক 
(118০) ধমনী-তে ভাগ হর। প্রতিটি ইলিয়াক ধমনী থেকে... 
এপিগ্যাস্ট্,কো-ভেপিক্যালিস (Epigastrico vesicalis) ধমনী 
নামের একটি সুক্ম ধমনী উৎপন্ন হয়ে, মূত্রাশয় এবং অঙ্ধীয় দেহ- 
প্রাকারে রক্ত সরবরাহ করে। ইলিয়াক ধমনী এর পর পশ্চাৎ-পদে 
প্রবেশ করে, ফিমোরাল (6500101) ধমনী এবং স্কায়াটিক 
(Sciatic) ধমনী নামের ছুটি ধমনীতে বিভক্ত হয়ে, পশ্চাৎ-পুদের 
বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে। 
প্রতি পাশের পাল্মো-কিউটেনিয়াস আর্চের প্রধান অংশ প্রথমে 
বাইরের দিকে এবং পরে পিছনের দিকে বেঁকে গিয়ে ফুস্ফুসে প্রবেশ 
করে। এই ধমনীর নাম ফুস্ফুস ধমনী । এই ধমনী ফুস্ফুসে রক্ত 
সরবরাহ করে। এ 
ফুস্ফুসে প্রবেশ করার আগে, এই আর্চ থেকে একটি সুক্ষ ধমনী 


+ 
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উৎপন্ন হয়ে, চর্মে রক্ত সরবরাহ করে | এই ধমনীর নাম কিউটেনিরাঁস 
(Cutaneous) ধমনী | 
শুশ্ররা-তন্র £ ব্যাঙের শিরা-তন্তরের শিরাগুলিকে মোটামুটি তিন 

দলে ভাগ করা যার-__ (ক) ফুস্ফুস-শিরা,  (খ) সিস্টেমিক 
(Systemic) শিরা, এবং (গ) পোর্টাল (Portal) শিরা । 

ছুটি ফুস্ফুস থেকে ছুটি ফুস্কুদ শির! অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত সংগ্রহ 
করে, হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হয়। শেষে বাম অলিন্দের পৃষ্ঠদেশে 
এর! পরস্পর মিলিত হয়ে, একটি সাধারণ কুস্ফুস-শির! স্প্টি করে; 
এই শিরাটি একটি ছিদ্রের সাহায্যে বাম অলিন্দের গহ্বরে মুক্ত হয়। 

যে শিরা কোনও অঙ্গের রক্ত-জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডের 
দিকে যাওয়ার পথে দ্বিতীয় কোনও অঙ্গের মধ্যে রক্ত-জালকে বিভক্ত 
হয় না, তাকে সিস্টেমিক শির বলে | সমস্ত সিস্টেমিক শির! সাই- 
নাস ভেনোসাসের তিনটি কোণের সঙ্গে যুক্ত তিনটি মহাঁশিরা-র সঙ্গে 
এসে মিলিত হয়। সামনের দিকের মহাশিরা - দুটিকে অগ্র-মহাশিরা 
এবং পিছনের দিকের মহাশিরাটিকে পন্চাৎ-মহাশির। বলে । = 
৬তু্ত এবং চোয়াল থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যথাক্রমে ফেনিয়াল 
(Facial) শিরা এবং ম্যাগ্ডিব্যুলার (Mandibular) দির] | এই ছুটি 
শিরা মিলে তৈরী হর ফেসিও-ম্যাণ্ডিবুযলার (Facio-mandibular) 
শিরা । ভিহবা এবং মুখ-বিবরের তলদেশ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে 
লিহুয়াল (-175721) শিরা। লিঙ্দুয়াল ও ফেসিও-ম্যাপ্ডিব্যলার শির! 
মিলে বহিঃস্থ জুগুলার (J॥৪U৭৮) শিরা গঠিত হয়। এই শিরা 
অগ্র-মহাশিরার সঙ্গে মিলিত হয়। 

মস্তিফ থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী অন্তঃস্থ জুগুলার শিরা এবং কীধ- 
অঞ্চল থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী দাবস্ক্যাপুলার (Subscapular) শির! 
মিলে তৈরী হয় ইনোমিনেট (12070111796) শ্রিরা। এই শিরাও 
অগ্র-মহাশিরায় মিলিত হয়। 

পেশী ও চর্ম থেকে রক্ত সংগ্রহকারী মাস্ক্যুলো-কিউটেনিয়াস 
(Musculo cutaneous) শিরা এবং অগ্রপদ থেকে রক্ত-সংগ্র5- 

জীবন-(৬া71) 6 
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কারী ভ্রেকিরাল (Br৭০i৭]) শিরা মিলে সাব.ক্লেভিয়ান (Subcla- 
Vian) শির! তৈরী হয় । এই শিরা অগ্র-মহাশিরার পিছনের প্রান্তের 
সঙ্গে মিলিত হয়। 

বুক ছুটি থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী চারজোড়৷ ব্বন্ধ-শিরা এবং যকৃতের 
দুটি প্রধান খণ্ড থেকে উৎপন্ন একজোড়া বক্ুত-শিরা এসে পশ্চাৎ- 


মহাশিরার সঙ্গে মিলিত হয়। 
'ম্যান্ডিব্যুলার শিরা ু ফেসিয়াল শির। 
> BN 
- বহিঃস্থ জুগ্ুলার লা 
[কযাগুলার শিবা 
-ফ্েসিও-ম্যান্ডিব্যুলার শিরা, 
4৫ /ঠ 


US 
টে বেট (৮ প্রেকিয়াল শিরা 
সণ সর ৯ রি ES HAV bn 
৬ 
র্‌ টে রর ২4 _সাব্ক্লেভিস্মান শিরা 
DA IT NT পশ্চৎসহশিরা 


০০৯ 
নত 


36 নং চিত্ৰ কুনো ব্যাঙের শিরা-তন্তর । 


(রে শিরা কোনও অঙ্গের রক্ত-জালক থেকে উৎপন্ন হয়ে হৃৎপিণ্ডের 
দিকে যাওয়ার পথে (হৃৎপিণ্ড ছাড়া) অন্য কোনও অঙ্গে প্রবেশ করে 
আবার রক্ত-জালকে বিভক্ত হয়, তাকে পোর্টাল (১০:৭1) শির! 
বলে। ব্যাঙের পোর্টাল শিরাগুলি দুটি পোর্টাল-তন্ত্র গঠন করে। 

ফিমোরাল (7০7)0181) শির এবং স্তায়াটিক (Sciatic) শিরা 
নামের ছুটি শিরা! যথাক্রমে উরুর সামনের ও পিছনের দিক থেকে 
'ন্রক্ত সংগ্রহ করে দেহ-গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করার পর, একসঙ্গে মিলে 
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একটি করে বৃন্ব-পোটণল শিরা সৃষ্টি করে । এই শিরা বৃক্ধের বাইরের 
প্রান্ত দিয়ে বুকে প্রবেশ করে। পৃষ্ঠ-দেহ প্রাকার থেকে উৎপন্ন 
তু-তিনটি ভরংসো-লুদ্ষার (7)0750-1077997) শিরা বুক-পোর্টাল 
শিরার সঙ্গে মিলিত হয়। বৃক্ধ-পোর্টাল শিরা এবং ডর্সো-লুম্বার 
শিরাগুলি মিলে কুনো ব্যাঙের বৃন্ধ-পোটণল তন্ত গঠিত হয়। এই 
তন্ত্রের শিরাগুলি বুকে রক্ত-জালকে বিভক্ত হয়। এই রক্ত-জালকের 
সাহায্যে বৃক্ দ্বারা রক্ত থেকে রেচন-পদার্থ দূরীভূত হয় 

পাকস্থলী, অন্ত, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ইত্যাদি থেকে রক্ত-সংগ্রহকারী 


কয়েকটি শিরা মিলে যকৃৎ-পোর্টাল শিরা গঠন করে। আবার 


ফিমোরাল শিরার সঙ্গে স্তায়াটিক শিরা মিলিত হওয়ার আগে, 
ফিমোরাল শিরা থেকে পেল্ভিক (০11০) শির! নামের একটি 
শাখা-শিরা বের হয়। ছুপাশের পেল্ভিক শিরা ছুটি একসঙ্গে মিলে 
আ্যান্টিরিয়র আযাবভোমিনাল (Anterior abdominal) শিরা 
গঠন করে। এই শিরা যকৃতের কাছে যকৃৎ-পোটাল শিরার সঙ্গে 
মিলিত হয় এবং পরে শাখায় বিভক্ত হয়ে যকৃতে প্রবেশ করে। 
আান্টিরিয়র আযাবডোমিনাল শিরা এবং যকৃৎ-পোর্টাল শিরা মিলে 
বক্কৎ পোর্টাল-ভন্ত্র তৈরী হয়। এই তন্ত্রের শিরাগুলি যকৃৎ রক্ত- 
জালকে বিভক্ত হয়। যকৃৎ ছারা রক্ত থেকে অতিরিক্ত গ্র,কোজ, 
ছর্গনধঘুক্ত নানারকম পদার্থ, জীবাণু ইত্যাদি বিদুরিত করা এই তন্ত্রের 
কাজ। 

ৰক্ত £ঃ কুনো ব্যাঙের রক্ত অন্যান্য মেরুদণ্তী প্রাণীদের রক্তেরই 
মতে|। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রক্ত সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা 
ব্যাঙের রক্তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । তবে, ব্যাঙের লোহিত রক্তকণিকা 
দ্বি- উত্তল, উপবৃত্তাকার, 00223 মিলিমিটার লম্বা এবং 0016 মিলি- 
মিটার চওড়া। এই রক্তকণিকায় ডিস্বাকার নিউক্লিয়াস থাকে । এক 
ঘন-মিলিমিটার কোলা ব্যাঙের রক্তে তিন থেকে চার লক্ষ লোহিত 
রক্তকণিকা এবং সাড়ে পাচ হাজার থেকে সাত হাজার শ্বেত রক্তকণিকা। 
থাকে । ৫% : 
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ব্রেছল তন্ন ৪ একজোড়া বুক কুনো ব্যাঙের রেচন-তন্ত্রের প্রধান 
অঙ্গ । উদর-অঞ্চলে, মেরুদণ্ডের দুপাশে, বৃ ছুটি পুষ্ট-প্রাকারের সঙ্গে 
যুক্ত থাকে । এরা চ্যাপ্টা, লম্বাটে, উপবৃত্তাকার এবং লাল্চে বাদামী 
রঙের ৷ বুক্ধের পরিধিতে কয়েকটি খাঁজ থাকে । এদের বাইরের দিক 
অল্প উত্তল, ভিতরের দিক সোজা । বৃক্ধে মূত্র তৈরী হয়। 

[বৃক্ক ছুটির বাইরের প্রান্ত থেকে একটি করে ঈবদচ্ছ, সাদাটে নালী 
বের হয় । এদের নাম গৰিনী।| এর! দেহের মধ্যরেখার ছুপাশ দিয়ে 
পিছনদিকে যাওয়ার সময়, অল্প মোটা হয়ে 'দেহ-গহবরের শেষের দিকে 
পৌছে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এই মিলিত নালীটি অবসারণীর 


37 নং চিত্র কুনো বাঙের রেচন-তন্ত্র £ ক. পুরুষ-ব্যাডের ; 
খ. স্ত্রীববযাডের । 
গহ্বরে মুক্ত হয়। স্ত্ী-কুনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে, গবিনীয় মধ্য দিয়ে কেবল 
মূত্র বাহিত হয় বলে, এই ছিদ্ৰটিকে ঘুত্রচিদ্র বলা হয়। পুরুষ-কুনো 
ব্যাঙের গবিনীর মধ্য দিয়ে মুত্র এবং শুক্রাণু বাহিত হয়। সেইজন্য 
এদের গবিনী-ছিদ্রকে রেচন-জ্রনন-ছিদ্র বলা যায়। 
অবসারণীর অস্ক-প্রাকার থেকে পাতল! প্রাকারের একটি ছোট 
থলি উৎপন্ন হর। এটি অসম্পূ্ণভাবে দ্বিখণ্ডিত এবং মৃত্রাশয় নামে 
পরিচিত। একটি ছিদ্রের সাহায্যে অবসারণীর গহ্বরের সঙ্গে মূত্রাশয়টি 
যুক্ত। সাময়িকভাবে মূত্র জমা করে রাখাই মৃত্রাশয়ের কাজ। 
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মলাশয়ের পিছনদিকে অবসারণী নামের একটি ছোট প্রকোন্ঠ 
থাকে। এখানে মলাশয়, মূত্রাশয়, (পুরুষ-কুনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে) 
গবিনী অথবা (প্ত-কুনে! ব্যাঙের ক্ষেত্রে) ভিন্বনালী মুক্ত হয়। বাইরে 
যাওয়ার সময়, মূত্রকে অবসারণীর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 

দেহকাণ্ডের শেষ-প্রান্তে অবস্থিত একটি ছিদ্রের সাহায্যে অবসারণী 
বাইরে মুক্ত হয়। এর নাম অবসারণা-ছিদ্র। এই. ছিদ্রের মধ্য 
দিয়ে মল, মূত্র এবং শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু দেহের বাইরে যায়। 

বৃক্ধের সাহায্যে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত রেচন-পদার্থ বিদুরিত 
হয়। বুক ছাড়া, ব্যাঙের আরও কতকগুলি অঙ্গ, যেমন__ ফুস্ফুস, 
চর্ম, যকৃং এবং বৃহদন্ত অন্যান্য রেচন-পদার্থ দূরীকরণে সাহায্য করে । ৮ 
তন্োর্ড-তক্ত-৪ দেহের পৃষ্ঠ-সধ্যরেখা-বরাবর অবস্থিত এবং নার্ভ- 
কলা দিয়ে তৈরী একটি ফাঁপা নলের মতো গঠনই কুনো ব্যাঙের নার্ড- 
তন্ত্রের প্রধান অংশ। নলের মতো এই অংশের সামনের দিক ফোলা! 
এবং কয়েকটি ভাগে বিভক্ত । এর নাম মস্তি । পিছনের বাকি 
অংশকে বলা হয় সুষুন্মাকাণ্ড । নিচে সংক্ষেপে কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্ক 
ও স্ুযুয়াকাণ্ডের বিবরণ দেওয়া হল । 

সভ্ভিক্ষ £ মস্তি করোটিক। (পরে দ্রষ্টব্য) অংশের মধ্যে থাকে । 
এর চারদিকে ছুটি স্তর দিয়ে তৈরী একটি আবরণ থাকে । মস্তি ফাঁপা 
বলে, এর ভিতরে কয়েকটি গহ্বর থাকে । এই গহবরগুলি সেরিক্রো- 
স্পীইনাল (00:00-501781) তরল নামের তরল পদার্থ দিয়ে পূর্ণ 
থাকে। 

কুনো ব্যাঙের মস্তিষ্কের তিনটি প্রাথমিক ভাগ-_ (ক). সামনের 
দিকে পুরোমস্তিক্ষ বা প্রোসেন্সেফালন (Procencephalon), 
(খ) মাঝখানে অধ্যমস্তিক্ষ বা মেসেল্সেফালন (Mesencephalon) 
এবং (গ) পিছনদিকে পরাঙঅস্তিক বা রন্দেন্সেফাজন (Rhomben- 
96101181011) | ঞ 

পুরোমস্তিক্ষের আবার ছুটি ভাগ। সামনের দিকের ভাগের নাম 
টেলেন্সেফালন (Telencephalon)। এর শীর্ষে ছুটি ছোট ফোলা 
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অঞ্চল পাশাপাশি থাকে। এদের নাম অল্ফ্যাক্টারি লোব (018০- 
tory 10093)। এই লোৰ ছুটি মস্তিষ্কের ভ্রাণকেন্দ্র। অল্ফ্যাক্টারি 
লোৰ ছুটির পিছনে ছুটি লম্বাটে অর্ধগোলাকার অংশ পাশাপাশি 
থাকে। এদের নাম জেরিব্রাল হেমিক্ফিয়ার (Cerebral 


__অপ্‌টিক কা'জ্যাজমা 
হাইপোকাইসিস 


প্ট্যুহটারি বি. 


ধা] 


38 নং চিত্র__ কুন! ব্যাঙের মন্ডি্ধ £ ক. পৃষ্ঠদৃগ্য ; খ. অন্ধদৃষ্য ৷ 
hemisphere) । সেরিত্রাল হেমিক্ষিয়ার দুটিকে একসঙ্গে গুরুমস্তি্ক 
বলা হয়। বোধশক্তি, চেতনা-বোধ, স্মরণ-শক্তি ইত্যাদি এবং এচ্ছিক 
চলন গুরুমস্তিক্ষের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য, কুনো ব্যাঙের স্মরণ-শক্তি 
ইত্যাদি খুবই অল্প। 

পুরোমস্তিফ্ধের পিছনদিকের ভাগের নাম ডায়েন্সেফাজন 
(Diencephalon) বা থ্যালামেন্লেফালন (Thalamencepha- 

- l০n)। মস্তিষ্কের এই অংশ গুরুমস্তিক্ষের পিছনে অবস্থিত। এর ৃষ্ঠ- 
ভাগ নিচু। এখানে একটি ছোট উচু অংশ দেখা যায়। এটির নাম 
এপিফাইদিস (8191/15)। এপিফাইসিসের মুক্ত প্রান্তের সঙ্গ 
পিনিয়াজ বডি (Pineal 09৫5) নামের একটি সুক্ষ বস্তু যুক্ত থাকে। 
থ্যালামেন্সেফালনের অঙ্কদেশে অপ টিক নার্ভ (Optic nerves) ছুটি 
(পরে দ্রষ্টব্য) পরস্পরকে ছেদ করায়, আকৃতির যে অংশ তৈরী হয়, 
তাকে বলে অপ.টিক' কা’জ্যাজ মা (Optic 0118511)। অপ.টিক 
কা*য়্যাজমার পিছনদিকে একটি চার-কোন! লম্বাটে অংশ দেখা যায় ! 
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এর নাম ইল্ফাণ্ডিবুুলাম (180100100) বা হাইপৌফাইসিস- 
(HyPoPhysis)। হাইপোফাইসিসের সঙ্গে পিটুইটারি বডি (Pitui- 
(9: body) নামের একটি গোলাকার অনাল গ্রন্থি যুক্ত থাকে। 
থ্যালামেন্সেফালনের পিছনে মধ্যমস্তি্কের অবস্থান । এই অঞ্চলের 
পৃষ্ঠদেশে ছুটি গোলাকার ফাপা অংশ থাকে। এদের নাম অপংটিক 
লোৰ (091901০1093), মানুষের চারটি অপটিক লোব থাকে। মধ্য- 
মস্তিষ্ক ব্যাঙের দৃষ্টিকেন্্র। দৃষ্টি-শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা এর প্রধান কাজ! 
পরাঙ অস্তিক্ষেরও আবার ছুটি ভাগ মেটেন্সেফালন (Meten- 
০9089101) এবং জাইলেন্সেফালন (Myelencephalon) | 
অপটিক লোৰ ছুটির পিছনে একটি সরু অনুপ্রস্থ অংশই মেটেম্‌- 


সেফালন। একে লঘুমস্তিক্ষ বল! হয়। গমন ও ভারসাম্য-রক্ষাজনিত : 


এচ্ছিক চলনের মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা লঘুমস্তিক্ষের কাজ। এছাড়া, 
লঘুমস্তি্ক ব্বতঃক্রিয় চলনের কৌশল নিয়ন্ত্রণ করে। 
মাইলেন্সেফালনের লঘুমস্তিষ্ষের পিছনদিক থেকে ক্রমে সরু 
হয়ে, করোটির মহাবিবরের মধ্য দিয়ে পিছনদিকে অবস্থিত 
ুযুয়াকাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। মাইলেন্সেফালনের অস্কদেশ এবং 
ছুপাশ খুব পুরু। এইগুলিকে একসঙ্গে সবুন্্াশীর্ষক বলে। শিকার 
বরা, স্বর স্থষ্টি করা, জিহ্বার চলন, খাদ্য গেলা, শ্বসন, হৃৎ-ঘাত, গমন 


ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা সুষুয্াশীর্যকের কাজ । 
নিচে ব্যাঙের মস্তিষ্কের পাঁচটি অংশকে ছকের আকারে দেওয়া হল £ 
মাক 
| | 
পুরোমস্তি্ মধামস্তিক পরা মস্তি 
বা বা 
১77 


8১7 


| | { 
টেলেন্সেঙ্জালল ডা'য়েন্সেফালন মেটেন্সেফালন মাইলেন্সেফালন 
বা 
থ্যালামেন্মেকাঁলন 
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হস্ুলা-্টাও9$ স্ুযুম্নাকাণ্ড সুযুক্সাশীর্বকের পিছনের দিকে থেকে 
উৎপন্ন হয়ে, মেরুদণ্ডের কশেরুকাগুলির নিউরাল ক্যান্তাল (Neu! 
:98081)-এর মধ্য দিয়ে পিছন দিকে যায় এবং শেষে মেরুদণ্ডের 
ইউরোস্টাইল (Ur০5y]e)-এর মধ্যে প্রবেশ করার পর, ক্রমে 
সরু হয়ে শেষ হয়। স্ুযুয়াকাণ্ডের এই সরু শেষভাগের নাম ফাইলাম 
টার মিন্লে (Filum terminale)। স্থযুয্রাকাণ্ডের পুষ্ঠ-মধ্যরেখা 
বরাবর এবং অঙ্ক-মধ্যরেখা বরাবর একটি করে খাঁজ থাকে। ফাপা 
‘বলে, সুযুয়াকাণ্ডের কেন্দ্রে একটি গহ্বর থাকে । এর নাম নিউরোলিল 
‘Neurocoel) 
সুযুয়া-নার্ভ (পরে দ্রষ্টব্য) এবং মস্তিদ্কের মধ্যে তথ্য ও নির্দেশ 
আদান-প্রদান করা স্ুযুয়াকাণ্ডের প্রধান কাজ। এছাড়া, সুযুন্নাকাণ্ড 
স্থানীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । 
মস্তি্ষ এবং সুযুক্নাকাণড নিয়ে নার্ভ তন্ত্রের যে প্রধান অংশ তৈরী 
হয় তাকে বলে কেন্দ্রীয় নার্ভ তল্প। কুনো ব্যাঙের মস্তিক্ষের বিভিন্ন 
অংশ থেকে মোট দশ জোড়া নার্ভ বের হয়। এদের নাম করোঁটিক 
নার্ভ। সুযুন্নাকাণ্ডের ছুপাশ থেকেও দশ জোড়া নার্ভ উৎপন্ন হয়। 
এদের বলা হয় সুযুয়া-নার্ভ। করোটিক নার্ভ ও সুযুয্া-নার্ডগুলি মিলে 
প্রান্তঃস্থ নার্ভ-তন্ত্র তৈরী হয়। মানুষের করোটিক নার্ডের সংখ্যা 
বারো জোড়া । 
কাজের দিক দিয়ে, প্রান্তুঃন্থ নার্ভ-তন্ত্ের নার্ভগুলি তিন ধরনের । 
কতকগুলি নার্ভ চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি জ্ঞানেক্দ্িয় থেকে অনুভূতি বয়ে 
নিয়ে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্ে পৌছে দেয়। এদের বলা হয় অন্তর্বাহী নার্ভ 
বা সংবেদ-নার্ভ। অন্য এক ধরনের নার্ভ কেন্দ্রীয় নার্ড-তন্ত্রের নির্দেশ 
বিভিন্ন অঙ্গে বহন করে নিয়ে যায়। এদের নাম বহির্বাহী নার্ভ বা 
চেষ্টায় নার্ভ। তৃতীয় ধরনের নার্ভ এই দুরকম কাজই করতে পারে। 
এদের মিশ্র্নার্ভ বলা হয়। করোটিক নার্ভ সংবেদ-, চেষ্টীয় অথবা 
‘মিশ্র হতে পারে। কিন্তু সমস্ত সুযুয়া-নার্ভ মিশ্র-নার্ভ। 
কুনো ব্যাঙের পৃষ্ঠ-মহাধমনীর দুপাশ-বরাবর প্লিম্প্যাথেটিক 
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ট্রান্চ. (Sympathetic trunks) বা সিম্প্যাথেটিক নার্ভ-সূত্র 
নামের নার্ভ-গ্রন্থিযুক্ত দুটি নার্ভ-সুত্র থাকে। এদের সঙ্গে সুযুযনা- 


39 নং চিত্র- কুনো ব্যাঙের নার্ভ-তন্ত্র (অঙ্কদৃশ্য)। 


নার্ভগুলির যোগাযোগ আছে। এই নার্ভ সুত্র ছুটি কুনো ব্যাঙের 
স্বভঃক্রিয় নার্ভ-ন্ত্র গঠন করে * 
"ত আরও হি জল বিশ্তাকিত কার্ষকারিতা দশম জেপীর 
আলোচ্য বিষয়। 
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জনন-তত্ত্ ও কুনো-ব্যাউ একলিঙ্জ প্রাণী, অর্থাৎ এদের স্ত্রী 
প্ুরুষ-ভেদ আছে। নিচে পুরুষ এবং স্ত্রকুনো-ব্যাঙের জনন-তন্্র 
আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হল। 

পুংজন্নন-তভ্তর ঃ পুরুষ কুনো-ব্যাঙের জনন-তন্ত্র (অর্থাৎ পুং- 
জনন-তন্ত্র) একজোড়া শুক্রাশয়, একজোড়া গবিনী এবং অবসারণী ও 
অবসারণী-ছিদ্র নিয়ে গঠিভ। 

কুনোবব্যাঙের বৃক্ক ছুটির গ্রত্যেকটির অন্ক-তলের উপর একটি করে 
মোট ছুটি শুক্রাশর থাকে। মানুষের শুক্রাশয় ছুটি অণ্ডকোষ নামের 
থলির মধ্যে থাকে। ব্যাঙের শুক্রাশয় বেলনাকার এবং হাল্কা! 
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১১২: 


40 নং চিত্র কুনে-বাডের জনন-তন্ত্র; ক পুং-জনন-ত্ 
খ* স্ব।-জনন-তন্তু । 

হলুদ রঙের। অনেক সময় গুক্রাশয় ছুটি অথবা তিনটি ছোট ছোট 
খণ্ডে বিভক্ত থাকে । শুক্রাণু উৎপাদন করা শুক্রাশয়ের কাজ। 

প্রতিটি বৃক্বের বাইরের প্রান্ত থেকে একটি করে ঈষদচ্ছ সাঁদাটে 
গবিনী নামের যে নালী বের হয়, তাদেরই-ই মধ্য দিয়ে শুক্রাণু বাহিত 
হয়। অতএব, পুরুষ কুনো-ব্যাঙের গবিনী শুক্রালী-র কাজ করে। 
সেইজন্য, এদের রেচন-জনন নালী বলা বায়। এরা রেচন-জনন-ছিড্র 
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নামের একটি ছিদ্র দিয়ে অবসারণী-র গহ্বরে মুক্ত হয়। শুক্রাণু 
শুক্রাশয় থেকে গৰিনী, গবিনী থেকে অবসারণী এবং সেখান থেকে 
অবমারণী-ছিন্ত্র নামের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দেহের বাইরে যায় ৷ 

বৃক্কের সামনের দিকের অন্ক-তলে, শুক্রাশয়ের কাছে একটি করে 
ছোট গোলাকার অঙ্গ দেখা যায়। এর নাম বিডার-এর (Bidders) : 
অঙ্গ। এরা ক্ষয়প্রাপ্ত ভিন্বাশয়। এদের কোন কাজ নেই। বুকের 
সামনের প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি সুক্ষ আঙলের মতে৷ হলুদ 
রঙের বস্তু দেখা যায়। এদের নেদপুঞ্জ বল! হয়। মেদপুঞ্জে প্রচুর 
পরিমাণে নেহদ্রব্য সঞ্চিত থাকে । শুক্র উৎপাদনের সময় প্রয়োজনীয় 
শক্তি সরবরাহ করা এদের কাজ। 

জ্ৰী-জন্সস-তজ্ঞ£ স্ত্রীকুনো৷ ব্যাঙের জনন-তন্ত্র (অর্থাৎ, স্্ী- 
জনন-তন্ত্র) একজোড়া ডিম্বাশয়, একজোড়া ডিম্বনালী এবং অবসারণী 
ও অবসারণী-ছিদ্র নিয়ে গঠিত। 

বৃক্ক ছুটির অঙ্ক-তলের সঙ্গে ডিম্বাশয় ছুটি আটকানো থাকে । 
পরিণত ডিম্বাশয় কালে! রঙের, অনিয়মিত পরিধি-যুক্ত থলির মতো 
এবং অসম্পূর্ণভাবে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত । এরা দেহ-গহবরকে প্রায় পূর্ণ 
করে ফেলে । ডিম্বাণু উৎপাদন করা ডিন্বাশয়ের কাজ । ডিম্বাণু পরিণত 
হলে ভিম্বাশয়ের আবরণ ফেটে ডিম্বাণু দেহ-গহ্বরে চলে আসে 

বুক ছুটির বাইরের দিকে, দেহ-গহ্বরের ছুপাশ-বরাবর ছুটি 
ডিম্বনালী থাকে । এদের সঙ্গে ডিম্বাশয়ের সরাসরি কোন যোগ নেই। 
ভিন্বনালীর প্রথম অংশ ছোট ফু'দেলের মতো। এর নাম ডিম্ষু্গী। 
ডিম্বচুল্গী ফুস্ফুসের কাছে থাকে। ডিম্বাণু দেহ-গহ্বর থেকে ডিম্বচুঙ্গীতে 
প্রবেশ করে। ডিম্বনালীর পরের অংশ সরু, পুরু, প্রাকার-যুক্ত এবং 
প্যাচানে | ডিম্বনালীর শেষ অংশ ফোল। এবং পাতলা প্রাকার-যুক্ত। 
এর নাম জরায়ু বা ডিব্বখলি। এখানে ডিম্বাণুগুলি সাময়িকভাবে 
সঞ্চিত থাকে। জরায়ু ছুটি পিছনদিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি 
সাধারণ নালী গঠন করে। এই সাধারণ নালীটি অবসারণীর পৃষ্ঠদেশে 


ূত্রছিদ্রের কাছে অবস্থিত জনন-ছিদ্র নামের ছিদ্র পথে অবমারণী-তে 
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স্র-কুনো-ব্যাঙের বুকের সঙ্গেও নেদ্রপুঞ্জ আটকানো থাকে। ডিম্বাণু 
উৎপাদনের সময় প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা মেদপুঞ্ের কাজ ।/ , 
তকন্কাল-তত্র ৪ দেহের নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখার জন্য এবং 
হচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্য প্রাণীদের দেহে একটি শক্ত কাঠামো 
থাকে। এর নাম কঙ্কাল । কুনো-ব্যাঙের কঙ্কাল দেহের ভিতরে থাকে 
এবং প্রধানতঃ অস্থি দিয়ে তৈরী । অনেকগুলি ছোট-বড় অস্থি নিয়ে 
ব্যাঙের কঙ্কাল তৈরী হয়। এই অস্টিগুলি একসঙ্গে ব্যাঙের কঙ্কাল- 
তন্তু তৈরি করে। অস্থি দিয়ে তৈরী বলে ব্যাঙের কঙ্কাল-তন্ত্রকে 
আস্হিভন্্রও বল! হয়। দেহের কাঠামে। তৈরি করা এবং নির্দিষ্ট আকার 
বজায় রাখা ছাড়া মস্তি্ক, সুমুন্নাকাণ্ড, হৃৎপিণ্ড, ফুস্ফুস ইত্যাদি 
দেহের ভিতরের কোমল অঙ্গকে রক্ষা করে। বিভিন্ন অস্থির সঙ্গে 
নানারকম পেশী যুক্ত থাকার এই অঙ্গতন্ত্র গনেও সাহয্যে করে। 
কুনো ব্যাঙের অস্থিতন্ত্র অথবা কঙ্কাল-তন্ত্ের ছুটি প্রধান ভাগ__ 
অক্ষীয় কঙ্কাল এবং উপাঙ্গিক কঙ্কাল । 
অক্ষীত্র কষ্কাল £ কঙ্কালের যে অংশ দেহের মধ্যরেখা-বরাবর 
অবস্থিত, তাকে অক্ষীয় কঙ্কাল বলে। অক্ষীয় কঙ্কাল আবার করোটি 
এবং মেরুদণ্ড নিয়ে গঠিত। 
করোটি £ অক্ষীয় কন্কালের যে অংশ মস্তিষ্কের কাঠামো প্রস্তুত 
করে, তাকে করোটি বলে। (1). করোটিকা, (2) “ছুটি ন্যাজাল 
ক্যাপসুল (Nasal capsules), (3) ছুটি ওটিক (Otic) ক্যাপসুল, 
(4) উপরের চোয়াল, (5) নিচের চোয়াল এবং (6) হাইঅয়েড 
(6০10) যন্ত্র নিয়ে করোটি তৈরী হয়। 
করোটির মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত যে নলাকার অংশের মধ্যে 
মস্তি থাকে, তাকে করোটিকা বলে। এর পিছনদিকে মহাবিবর 
নামের একটি বড় ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মস্তি সুযুয়া- 
কাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হয়। মহাবিবরের দুপাশে এক্দ-অক্সিপিটাল 
{(Ex-০ccipitals) নামের ছুটি অস্থি দিয়ে তৈরী ছুটি উত্তল অংশ 
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থাকে। এদের নাম অক্সিপিটাল কন্ডাইল (Occipital con- 
195)। কন্ডাইল ছুটির সাহায্যে করোটি মেরুদণ্ডের প্রথম 
কশেরুকার ছুটি অবতল অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। করোটির ছাদ- 
ক্রন্টো-প্যারারটাল (Fronto-parietals) নামের একজোড়া 
পাতের মতো অস্থি দিয়ে তৈরী । করোটিকার মেঝে তৈরী হয় ছোরার 
মতে| দেখতে প্যারাস্ফেন্য়েড (Parasphenoid) নামের অস্থি, 
দিয়ে। করোটিকার সামনের দিকে আংটির মতো ক্ফেনেথ_ময়েড 
(Sphenethmoid) নামের একটি অস্থি থাকে। 

করোটিকার সামনের দিকে অবস্থিত যে ছুটি ছোট প্রকোন্টের 
মধ্যে ভ্রাণেন্দ্রিয় থাকে, ভারাই ষ্যাজাল ক্যাপসুল বা অল্ফ্যাক্‌টারি 
(018801019) ক্যাপত্ল। ্টাজাল ক্যাপ সুল ছুটির ছাদ ও মেঝে: 
তৈরী হয় যথাক্রমে ছুটি করে চ্যাজাল (93819) ও ভ্যোমার. 
(৮ 907675) নামের অস্থি দিয়ে 

করোটিকার পিছনের অংশের দুপাশ ওটিক ক্ঠাপজ্ল বা 
অডিটরি (40৫1079) কাপ.স্থল ছুটি থাকে। এর! প্রধানত: 
প্রো-ওটিক (চ7০-০৮০) নামের ছুটি অস্থি দিয়ে গঠিত। 


ন্যাজাল; - এজি-স্যাক্সিলা: ডিয়ার 
ন GANG চিনো ০ প্যালটাইন 
)8১২৫জনটে-প্ারাম্টাল রত br 


অনা এ+ উজ 
ঙ্খ 


4] নং চিত্ৰ কুনো ব্যাঙের করোটি : ক. পৃষ্দৃত ; খ. অদৃশ্য । 


করোটির মুখ-বিবর-সংলগ্ন অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশের পরিধি-বরাবর 
অবস্থিত অংশকে উপরের চোয়াল বলে। উপরের চোয়াল বাইরের 
দিকে একসারি এবং ভিতরের দিকে একসারি অস্থি দিয়ে গঠিত, 
বাইরের সারিতে ভিনজোড়া অস্থি থাকে । এদের মধ্যে সামনের দিকে 
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অবস্থিত অস্থি জোড়াটির নাম প্রি-্যাঁক্সিলা (Pre-maxillae) | 
প্রি-ম্যাক্সিল| ছুটি পাশাপাশি লেগে থাকে। এদের পরে থাকে 
ম্যাক্সিল। (148511195)। ম্যাজিলার পিছনে থাকে কোয়াড্রেটো- 
জুগ্যাল (Quadratojugals)। ভিতরের সারির অস্থিগুলি সামনের 
দিক থেকে পিছনের দিকে যথাক্রমে প্যালেটাইন (Palatines), 
টেরিগয়েড (721৩7959105), এবং কোক্সাড়েট (Quadrates) | 
কোয়াড্রেট-এর সঙ্গে ক্কোয়ামোজাল (30081795815) নামের অন্য 
একটি ছোট অস্থি আটকানো থাকে। * EE) 

/করোটির মুখ-বিবর-সংলগ্ন অঞ্চলের অঙ্কদেশের পরিধি-বরাবর অব 
স্থিত অংশকে নিচের চোয়াল বলে । নিচের চোয়ালে মোট তিনজোড়া 


আ্যান্টিরিনার করুন সেন্টো-সেনেলিত্মান 


ত আযান্দুলোো-স্পিনিম্মালৰ 


আইত্যেড-এর 
মেকেল-এর 
কোমলাচ্ছি 
পোস্টটরিস্র কর্ন 


44 নং চিত্র (সামনে) কুনো হে [নিচের চোয়ালের অস্থি ও কোমলাস্থি, 
এবং (পিছনে) ছাইঅয়েড যন্ত্র (আযান্টিরিয়র করুম আংশিক কাটা)। 


অস্থি থাকে। সামনের দিক থেকে পিছনদিকে যথাক্রমে এরা 
মেন্টো-মেকেলিয়ান (Mento-meckelians) এবং ভিতরের প্রান্ত- 
বরাবর অবস্থিত আ্যাস্ুলে।-স্প্রিনিয়াল (Angulo-splenials) ও 
বাইরের প্রান্ত-বরারর অবস্থিত ডেণ্টারি (Dentaries)। নিচের 
চোয়ালের পিছনের অংশের বাইরের দিকে মেকেল-এর কোমলাস্থি 
(Meckel’s cartilage) নামের কোমলাস্থি থাকে। 
মুখ-বিবরের মেঝেয় যে পাতের মতো কোমলাস্থি থাকে, তারই 
নাম হাইঅয়েভ যন্ত্র। এর সঙ্গে জিহবা লেগে থাকে । এর চওডা - 
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মাঝের অংশের নাম হাইঅয়েড-এর দেহ। এই অংশের সামনের দিকের 
ছুপাশ থেকে ছুটি সরু ও বাঁকা অংশ ওটিক ক্যাপ স্ুল পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়। এদের নাম আ্যান্টিরিয়র কর. (Anterior cornu): 
তেমনিভাবে, হাইঅয়েড-এর দেহের পিছনদিকের ছুপাশ থেকে ছুটি 
অল্প মোটা অংশ উৎপন্ন হয়ে, ল্যারিঙ্গোন্ট্রাকিয়াল প্রকোষ্ঠের ছুপাশ 
পৰ্যন্ত চলে বায় । এদের বলে পোষ্টিরিয়র (7১9315707) কর জু। 

মেরুদণ্ড £ করোটির পিছনদিক থেকে ধড়ের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত 
বিস্তৃত দেহাংশের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর শির্জাড়া থাকে। বিজ্ঞানের 
ভাষায় এরই নাম মেরুদণ্ড। মোটামুটি আংটির মতো নটি কশেরুকা 
নামের অস্থি-খণ্ড এবং শেষ কশেরুকার পিছনের প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত 
ইতউরোস্টাইল (091০) নামের অস্থি-দণ্ড দিয়ে কুনো ব্যাঙের 
মেরুদণ্ড তৈরী হয়। তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশটি কশেরুকা নিয়ে 
মানুষের মেরুদণ্ড তৈরী হয়। 


দ্বিতীর থেকে অষ্টম কশেরুকার 

' গঠন মোটামুটি একই রকমের। এরা 
আদর্শ কশেরুকা নামে পরিচিত। এদের 
অন্কভাগ. বেলনাকার ও নিরেট। 


43 নং চিত্র-_ কুনো ব্যাঙের 44 নং চিত্র-- কুনো ব্যাঙের আদর্শ কশেরুকা 
মেরুদণ্ড (অস্বদৃহ)। (উপরে পৃষ্ঠদৃশ্য, নিচে অস্দৃ) । 


এই অংশের নাম সেন্ট্রাম (Centrum) । সেন্ট্রামের সামনের 
প্রান্ত অবতল, পিছনের প্রান্ত উত্তল। সেন্ট্রামের পুষ্ঠদেশের দুপাশ 
থেকে ছুটি পাতের মতো অংশ উৎপন্ন হয়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর পরস্পর 
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মিলিত হয়। কলে, সেন্ট্রামের পৃষ্ঠদেশে যে খিলান স্থাষ্ট হয়, তার নাম 
নিউরাল আর (ঘএ] ৪:০0)। এইভাবে, নিউরাল আর্ড ও 
সেন্ট্রামের মাঝামাঝি অঞ্চলে যে গহ্বর স্থষ্টি হয়, তাকে বলে নিউরাল 
ক্যানাল (Neural canal) এর মধ্যে নুধুয়াকাণ্ড থাকে । নিউরাল 
আরুচের পৃষ্ট-মধ্যরেখা বরাবর যে উচু অঞ্চল থাকে, তার নাম নিউরাল 
স্পাইন (Neural spine)। নিউরাল আর্চের দুপাশে ছুটি দণ্ডের 
মতো অংশ লেগে থাকে। এরা ট্রান্স্ভারজ প্রসেস (Transver5e 
Processes) । নিউরাল আর্চের সামনের প্রান্তের দুপাশে ছুটি 
উধ্ৰমুখী, এবং পিছনের প্রান্তের দুপাশে ছুটি নিম্নমুখী চামচের মতো 
অংশ থাকে। এদের যথাক্রমে প্রি-জাইগ্নাপোঁফাইসেস (Pre- 
25581202159) এবং পোস্ট্-জাইগাপৌফাইজেস (Post-Zzyg2- 
79019115599) বলা হয়। 

১ প্রথম কশেরুকাকে আযাটুলাস (/১115) বলা হয়। এটি আংটির 
মতো । এর সেন্ট্রামের সামনের প্রান্তে ছুটি অবতল অংশ থাকে । এই 
কশেরুকার প্রি-জাইগাপোফাইসেস এব ট্ান্স্ভার্স প্রসেস থাকে 
না। নবম কশেরুকার অন্য নাম স্তাক্রাল (১0791) কশেরুক। | 


এটি সব থেকে বড়। এর ট্রান্স্ভার্স প্রসেস দুটি চ্যাপ্টা ও হাত-. 


পাখার মতো। এই কশেরুকার পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস থাকে 
না। এর সেন্ট্রামের পিছনের প্রান্তে দুটি উত্তল অংশ থাকে । 

. ইউরোস্টাইল আসলে নবম কশেরুকার পিছনদিকে অবস্থিত 
কয়েকটি কশেরুকার মিলিত রূপ । এর সামনের প্রান্তে ছুটি অবতল 
অংশ এবং পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর নিউরাল ক্রেস্ট (6551 crest) 
নামের উঁচু অংশ থাকে। / 

পীক্ৰিক্ক হুহ্কাজ £ উরশ্চক্র ও এর সঙ্গে যুক্ত অগ্রপদের 

অস্থি এবং শ্রোণীচক্র ও তার সঙ্গে যুক্ত পশ্চাৎ-পদের অস্থি নিয়ে 
উপাঙ্গিক কঙ্কাল গঠিত। 

উরম্চক্র £ অগ্রপদ-বরাবর ধড়কে প্রায় বেষ্টন করে অস্থি দিয়ে 

তৈরী একটি কাঠামো দেখ যায় । এটি কুনো ব্যাঙের উরস্চক্র। 


7% 


উরশ্চক্র প্রায় সমান ছুটি অর্ধেক অংশে বিভক্ত । এর ভাগ ছুটি বুকের, 
দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্ত পিঠের দিকে এরা আলাদা 
থাকে! প্রত্যেক ভাগে ছটি করে অস্থি থাকে । মেরুদণ্ডের পাশের 
দিকে চওড়া পাতের 87 

মতো অংশের নাম 2 33815, 


স্ব প্রা-স্ব্যাপু লা EASLEY 


প্রাণীদের অঙগতন্ত্রের বিবরণ ৪3 


(Supra-scapula) ৰদ! | 
সু প্রা-স্ক্যাপ্যুলা র টা 
সঙ্গে যুক্ত এবং ধড়ের গাছ 
পাশের দিকে অবস্থিত 45 নং চিত্র__কুনো ব্যাঙের উরশ্চক্র ৷ 
অংশের নাম অংসফলক। অংসফলকের নিচের প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত 
দণ্ডের মতো ছুটি অস্থি থাকে। এদের মধ্যে সামনের দিকেরটির 
নাম অক্ষক এবং পিছনের দিকেরটির নাম অংলতৃশ্ড। অক্ষক এক 
খণ্ড লম্বা কোমলাস্থিকে কিছুটা ঢেকে রাখে। এই কোমলাস্থির' 
নাম প্রিকোরাঁকয়েড (27৩-০0:8001)। অক্ষক এবং অসংতুণ্ডের 
অন্ত প্রান্ত কাণ্ডের মতো বাঁকা একটি কোমলাস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। 
এর নাম এপিনকোরাকয়েড (Epi-coracoid) | অক্ষক ও অংস- 
তুণ্ডের মাঝে যে বড় ফাক থাকে, তার নাম কোরাকয়েড ফ্রপ্টানেলী 
(Coracoid frontanelle) | অংসফলক, অক্ষক এবং অংসতুণ্ডের 
সংযোগ-ন্থলে একটি অবতল অংশ থাকে । এর নাম গ্িনয়েড ক্যাতিটি 
(Glenoid cavity) এপি-কোঁরাকয়েড দুটির সংযোগ-স্থলের 


$ একটি চ্যাপ্টা ও লম্বা অস্থি-খও যুক্ত থাকে । 
পিছনের প্রান্তের সঙ্গে. কাত 


এর নাম জিফিস্টার নাম 


বৃত্তাকার কোমলা রন 
বি রা এবং হা 
(Xiphisternum) | অগ্রপদের সহ Ne 
কাজ! রর: 
ফুস্ফুসকে রক্ষা করে উরষ্চক্রের প্রধান বা. (তির । এর বান 


শরোলীচক্র: কুনো ব্যাঙের শো ' এ লগে আটকানো 
ছুটি নবম কশেরুকার ট্রান্স্ভার্স প্রসেস ছি 
জীবন-(৬া7)? 
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খাকে। শ্রোণীচক্রেরও দুটি ভাগ। প্রত্যেক ভাগে তিনটি করে 


‘অস্থি থাকে । শ্রোণীচক্রের 
চাকৃতির মতো। এই অংশ 
হলিয়াম (Iu) ও ইক্ষি- 
ফ্লাম (150171017) নামের 
দুটি অস্থি এবং পিউবিদ 
(68919) নামের কোমলাস্থি 
দিয়ে তৈরী । ৬-এর বাহু-ও 
ইলিয়াম দিয়ে তৈরী। 
চাকৃতির মতো! অংশের 
কেন্দ্রে আাসেটীব্যলাম 


(Acetabulum) নামের অবতল 


46 নং চিত্ৰ কুনো ব্যাঙের শ্রোণীচক্ত : 
ক. পার্শবদৃ্ ; খন পৃষ্টদৃশ্) | 


অঞ্চল থাকে । পশ্চাৎপদের 


অস্থি ধারণ করা শ্রোণীচক্রের কাজ । 
অগ্রপর্দের অস্থি £ অগ্রপদের প্রগণ্ডের ভিতরে যে লহ্ব। এবং 


অল্প বাকা, দণ্ডের মতো অস্থি থাকে, তার নাম প্রগণ্তাস্থি। 


47 নং চিত্র-_ কুনো ব্যাঙের 
অগ্রপদের অস্থি । 


এর 
সামনের প্রান্তে একটি ফোলা] অংশ 
থাকে। এই অংশটি উরন্চক্ের গ্রিনয়েড 
ক্যাভিটির মধ্যে আটকানো থাকে। 
প্রগপ্ডাস্থির অপর প্রান্তে কপিকলের 
মতো একটি ফোলা অংশ থাকে। এই 
অংশের সাহায্যে প্রগণ্ডাস্থি প্রকোন্ঠের 
অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। ব্যাঙের 
প্রকোন্ঠের অস্থির নাম রোডি | 
(Radio-ulna) । এটিও দণ্ডের মতো। 
কনো ব্যাঙের মণিবন্ধে মোট ছটি অস্থি 
ছুসারিতে সাজানো থাকে। এদের 


লাম মধিবন্ধান্ছি। করতলে চারটি সরু ও লঙ্কা অস্থি থাকে। 
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এদের নাম করকুর্চাস্থি । কুনো ব্যাঙের অগ্রপদের প্রথম ও 
আঙুলে ছুটি করে, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ আডলে তিনটি করে চে 
দণ্ডের অস্থি থাকে । এদের নাম অন্ভুলিনলক। 
টির অস্থিঃ উরুর মধ্যের অস্থির নাম উ্বন্থি। 
এটি লম্বা ও অল্প বাঁকা দণ্ডের মতো। এর-ও ছুই প্রান্ত ফোলা । 
সামনের প্রান্তের ফোলা অংশটি শ্রোণীচক্রের 
আ্যাসেটাব্যুলামের মধ্যে আটকানো থাকে । 
পিছনের প্রান্তের ফোলা অংশটির সাহায্যে 
উবস্থি ভজ্ঘার অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে। জজ্ঘার 
অস্থির নাম টিবিও-ফিব্যুলা (Tibio-fibula) 
এটিও দণ্ডের মতো এবং ছুপ্রান্তে ফোলা । 
টিবিও-ফিব্যুলা গুল্ফ-এর অস্থির সঙ্গে যুক্ত 
থাকে ।. গুল্‌ফে চারটি অস্থি-খও ছুসারিতে 
সাজানো থাকে। প্রথম সারির ছুটি লম্বা, 
দ্বিতীয় সারির ছুটি ছোট। এই অস্থিখণ্ 
চারটির নাম গুলক্রান্ছি। কুনো ব্যাঙের পায়ে 
পাঁচটি সরু লম্বা অস্থি থাকে। এদের নাম 
48 নং চিত্র__ কুনো Es 
ব্যাঙের পশ্চাৎ-পদের পদকুর্াচ্ছি। কুনো ব্যাঙের পশ্টাৎপদের 
অস্থি । পাঁচটি অন্গুলিতে যে ছোট ছোট অস্থি থাকে, 
তাদের নাম অঙগ,লিনলগক। প্রথম ও দ্বিতীয় অন্লিতে দুটি করে, 
তৃতীয় ও পঞ্চম অঙ্গুলিতে তিনটি করে এবং চতুর্থ অঙ্গুলিতে চারটি 
অস্থিখণ্ড থাকে। প্রথম অন্গুলির ভিতরের দিকে একটি লম্বাটে 
অংশ থাকে । এর নাম ক্যাল কার (081087)। এতে ছ্‌টি খুব 
ছোট অস্থিখণ্ড থাকে । 
এই পরিচ্ছেদে যে দুটি -অমেরুদণ্ডী প্রাণীর অঙ্গতন্ত্রের বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে, তার থেকে মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কয়েকটি 
গঠনগত পার্থক্য সহজেই জানা যায়। যেমন মেরুদণ্ডী প্রাণীর' 
কঙ্কাল দেহের ভিতরে থাকে এবং প্রধানতঃ অস্থি দিয়ে তৈরী। কিন্ত 
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আরসোলা প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের কাঠামো! (অর্থাৎ 
কঙ্কাল) তৈরী হয় দেহের বাইরের তলে অবস্থিত কিউটিকৃল 
(08০16) নামের পদার্থের আবরণ দিয়ে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর, 
হৃৎপিণ্ড দেহের অস্কভাগের দিকে থাকে । কিন্ত, আরসোলা এবং 
অন্যান্ত অধিকাংশ অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড দেহের পৃষ্ঠভাগের দিকে 
থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত কখনই রক্তবাহর বাইরে আসে না । 
কিন্তু, আরসোলা এবং অন্যান্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত রক্তবাহ ছেড়ে, 
দেহ-গহ্বরে চলে আসে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত লাল, অমেরুদণ্ডী 
প্রাণীর রক্ত লাল নয় (কেঁচো ব্যতিক্রম)। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর 
মস্তিফ ও নার্ভন্ত্র নিরেট, নার্ভ-্মুত্র দেহের অন্ক-মধ্যরেখা-বরাবর 
থাকে। কিন্ত, মেরুদণ্ডী প্রাণীর মন্তিকষ ও নার্ডন্তত্র (জ্ুযুয্াকাও) 
ফাপা! এবং দেহের পুষ্ঠ-মধ্যরেখা-বরাবর থাকে । গঠনের পার্থক্যের 
সঙ্গে সঙ্গে, মেরুদণ্তী ও অমেরুদণ্তী প্রাণীর জীবনযাঁপন-পদ্ধতিতেও 
কম-বেশি পার্থক্য দেখা যায়। পার্থক্য থাকলেও, মেরন্দণ্তী ও 
অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের অঙ্গতন্ত্রব্যবস্থায় মিলও অনেক । যেমন 
এদের সবাইয়ের পুষ্টির জন্য পুষ্টিতন্ত, রক্ত-সংবহনির জন্য রক্ত-সংবহন- 
তন্ত্র, জননের জন্য জনন-তন্ত্র ইত্যাদি আছে 
অনুশীলনী 


পির পৌষ্টিক নালীর ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, 
এবং কোন অংশের কি কাজ, তা উল্লেখ কর । 
১28 নিচে লিখিত অঞ্গগুলির অবস্থান, গঠন ও কাজ উল্লেখ 
কর £ 
(ক) হৃংপিগু; (খ) শুক্রাশয়; (গ) শুক্রথলি; (ঘ) কংগ্লোবেট গ্ৰন্থি; 
(ঙ) ডিম্বাশয়; (5) কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি; (ছ) শুক্রধানী। 
3. কেঁচোর নিচে লেখা অল্গগুলির অবস্থান, গঠন ও কাজ উল্লেখ কর: 
(ক) হৃৎপিণ্ড ঃ (থ) ডিম্বাশয়; (গ) শুক্রাশয়; (ঘ) প্রোস্টোমিয়াম ১ 
(ও) গিজার্ভ ; চে) পাকস্থলী; (ছ) _ শুক্রধানী। 
‘এ কেঁচোর পৌষ্টিক নালীর ছবি এ কে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, এবং 
* চিহ্নিত অংশগুলির কাজ উল্লেখ কর। 
5. কেঁচোর দেহের সামনের অংশের এবং মাঝের অংশ্রে রভ রাহগুলির 
ছবি এঁকে, চিহ্নিত কর। তীবচিহ্ন দিয়ে, কোন রক্তবাহর মধ্য দিয়ে কোন- 
দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়, তা দেখাগড। 


প্রাণীদের অঙ্গতন্ত্রের বিবরণ 87 


দ্র কেঁচোর জনন-অপ্গগুলির ছবি একে, চিহ্নিত কর। কোন অঙ্গ 
“কোন দেহ-থগ্রকে থাকে, তা ছবিতে স্পষ্ট করে দেখাও । 
7. আরসোলা এবং কেঁচোর নার্ভ-তন্তরের ছবি পাশাপাশি একে, বিভিন্ন অংশ 
“চিহ্নিত কর। এই ছুটি প্রাণীর নার্ভ-তন্তরের প্রধান প্রধান সাদৃশ্যগুলি উল্লেখ কর । 
8. কুনো ব্যাঙের পৌষ্টিক তন্ত্রের ছবি আক এবং বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত 
কর। চিহ্নিত প্রতিটি অংশের কাজ উল্লেখ কর। 
9. কুনো ব্যাঙের শ্বসনের স্দে জড়িত অন্গগুলির নাম কর, এবং এদের 
কাজ সম্বন্ধে লেখ। 
. 10. কুনো ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডের ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর । 
11. কুনো ব্যাঙের হৃংপিণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদের ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত 
কর, এবং তীরচিহ্ন দিয়ে হৃংপিণ্ডের মধ্য দিয়ে, রক্ত-সংবহনের পথ নির্দেশকর। 
12. কুনো ব্যাঙের দেহের অগ্রভাগের ধমনীগুলির ছবি একে, চিহ্নিত কর। 
13. কুনো ব্যাঙের পোর্টাল শিরাগুলির ছবি একে, চিহ্নিত কর । 
14. জ্রী-কুনো ব্যাঙের রেচন-তত্ত্রের ছবি আক, এবং বিভিন্ন অঙ্গ চিহ্নিত কর। 
15. পুক্ষ-কুনো ব্যাঙের জনন-তন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও এবং চিহ্নিত 
‘ছবি আঁক । 
16. কুনো ব্যাঙের মগ্তিষ্কের ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর, এবং 
.কোন অংশের কি কাজ, তা উল্লেখ কর । 
17, কুনো ব্যাঙের উরশ্চক্রের ছবি এঁকে, বিভিন্ন অংশের নাম লেখ । 
'উরশ্চক্রের কাজ কি? 
18. নিচের বাক্যগুলির মধ্যে যেট ঠিক, ভার পাশে হ্যা এবং যেটি ভুল, 
তার পাশে 'না' লেখ £ 
(ক) আরসোলার নার্ভ-সথত্রে দশ জোড়া নার্ভগ্রস্থি থাকে; (খ) 
পাচক রস নিঃসরণ করা আন্ত্রিক লিকার কাজ; (গ) রক্তকণিকায় হিমো- 
গ্লনেরবিন থাকে বলেঃ কেঁচোর রক্তের রঙ লাল, (ঘ) কেচোর শুক্রাশয়ের 
সংখ্যা একজোড়া; (ঙ) কুনো! ব্যাঙের জিহ্বার মুক্ত-প্রান্ত ভিতরের দিকে 
থাকে বলে, এর কোনও কাজ নেই; (5) কুনো ব্যাঙের ক্লোমনালিকা নেই; 
(ছ) কুনো ব্যাঙের দ্বংপিণ্ডে পাচটি গ্রকোষ্ঠ আছে; (জ) পুরুষ-কুনো ব্যাঙের 
গবিনীর মধ্য দিয়ে মূত্র এবং শুক্রাণু বাহিত হয়; (ঝ) দশটি কশেরুকা নিয়ে 
কুনো ব্যাঙের মেরুদণ্ড তৈরী হয়। 
19. শূন্তস্থাব্ পূরণ কর £ 
(ক) ভেন্টিকুহ্‌স আরসোলার _ তন্ত্রের একটি অঙ্গের নাম) (খ) 
আরসোলার বক্ষ-খ্বীসছিব্রের সংখ্যা _ জোড়া; (গ) = সংখ্যক দেহ-খণ্ডকে 
কেঁচোর আত্রিক লিক! থাকে; (ঘ) কেঁচোর “স্বংপিণ্ডের” মংখ্যা _ জোড়া) 
(ঙ) কেঁচোর দেহে __ জোড়া শুক্রধানী থাকে; (5) অক্সিজেন-যুক্ত উজ্জল 
লাল রঙের রক্ত বহন করে _- নামের রক্তবাহ ; (ছ) কুনো! ব্যাঙের দেহে টি 
মৃহাশির! আছে ; (জ) কুনে! ব্যাঙের করোটিক নার্ভের সংখ্যা __ জোড়া; 
€ঝ। কুনো ব্যাঙের শ্রোণীচক্রে __ জোড়া মস্থি ও কোমলাস্থি আছে। 
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৬ উদ্ভিদ ও প্রাণীরা শ্বসনের সময় পরিবেশ থেকে নিজেদের দেহে 
অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করে এবং দেহ থেকে পরিবেশে কার্বন ভাই- 
অক্সাইড গ্যাস বের করে দেয়। উদ্ভিদের! মূল দিয়ে মাটি থেকে জল 
শোষণ করে এবং সেই জল ক্রমে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পত্রে পৌঁছায় ॥ 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল উদ্ভিদের! বাষ্প আকারে দেহ থেকে বের 
করে দেয়। প্রাণীদের অতিরিক্ত জল ঘর্ম ও মূত্র হিসাবে দেহের 
বাইরে চলে আসে। ঠিক কিভাবে এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় 
ক্রিয়া! সম্ভব হয়, সেবিষয়ে জ্ঞানলাভ করা জীবন-বিজ্ঞানের. অন্যতম 
আলোচ্য বিষয়। উদ্ভিদের! কিভাবে (ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড ও 
অক্সিজেন গ্যাস এবং জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ শোষণ করে, (খ)। 
শোষিত পদার্থ পরিবহণ করে, এবং (গ) জলীয় বাষ্প, অক্সিজেন ও 
কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করে, সেইসব বিষয়ে এই পরিচ্ছেদে 
আলোচনা করা হল। এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় ব্যাপন ও আত্মবণ কোথায়, 
কিভাবে কাজে লাগে, সেবিষয়েও সাধারণভাবে আলোচনা করা হল। 

ব্যান? বড় ঘরের এক কোণে ধূপ জালালে, প্রথমে ধপের 
কাছাকাছি জায়গায় ধূপের গন্ধ পাওয়া যায় ; কিন্তু, ঘরের অন্য কোণে 
কোনও গন্ধ পাওয়া যায় না। ধূপ জালার সঙ্গে সঙ্গে ধূপের কাছাকাছি 
জায়গায় ধোয়ার পরিমাণ বেশি অর্থাৎ, ধোয়ার ঘনত্ব বেশি, কিছুটা 
দুরে ধোয়ার ঘনত্ব কম থাকে ; ধূপ থেকে অনেক দূরে ধোয়া আদৌ, 
থাকে না। সেইজন্য, ধূপের কাছে বেশি, এবং একটু দূরে কম গন্ধ 
পায় যায়; কিন্তু, অনেক দূরে গন্ধ আদ পাওয়া যায় না। ক্রমে ধূপের 
ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে যায়। তখন ঘরের যে-কোনও জায়গায় থাকলে, 
ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। এইভাবে ঘরের বায়ুতে ধূপের ধোয়া 
আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়াকে ব্যাঁপন বলা হয়। এক গ্লাস জলে এক 
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টুকরা তুঁতের কেলাস ফেলে দিয়ে, কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করলে দেখা 
যায় যে, গ্রাসের জল নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ক্রমেই নীল 
রঙের হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপনের ফলেই এইরকম সম্ভব হয়। তুঁতে 
জলে দ্রাব্য (অর্থাৎ, জলে গুলে বায়)। জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তু'তে 
চারপাশের জলে দ্রবীভূত হতে থাকে । কাজেই, প্রথমে কেলাসের 
চারপাশে ভুতের ঘন দ্রবণ তৈরী হয়। এই ভুতের দ্রবণের ঘনত্ব 
জলের চেয়ে বেশি বলে, তু'তের দ্রবণ জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে, তু'তের 
দ্রবণ এবং জলের ঘনত্ব সমান করতে চায়। এইভাবে তুঁতের দ্রবণ 
ক্রমেই গ্লাসের জলের উপরের দিকে চলে আসতে থাকে । এদিকে 
ভুতের কেলাস আরও বেশি করে জলে দ্রবীভূত হতে থাকায়, শেষ 
পর্যন্ত গ্রাসের সমস্ত জলই নীল রঙের হয়ে যায়। 

অতএব, যদি ছুটি বিভিন্ন ঘনত্বের গ্যাসীয় অথবা তরল পদার্থ 
একসঙ্গে রাখা যায়, ভাহলে বে প্রক্রিয়ায় এ ছুটি পদার্থের ঘনক্ক 
সমান হুয়, তাকে ব্যাপন বলে। ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের 
পদার্থ (ধূপের ধোয়া, তু'তের দ্রবণ) কম ঘনত্বের পদার্থ(বায়ু, জল)- 
এর দিকে যেতে থাকে । ফলে, বেশি ঘনত্ব-যুক্ত পদার্থের ঘনত্ব কমতে 
থাকে এবং কম ঘনত্ব-যুক্ত পদার্থের ঘনত্ব বাড়তে থাকে । ছুটি পদার্থের 
ঘনত্ব সমান না হওয়া পর্যন্ত, ব্যাপন চলতে থাকে । 
, আজবণ 2 ধুলাবালি মেশানো চিনির জল কিংবা নুন-জল 
পাতল! কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিলে, ছেঁকা চিনির জল বা হুন-জলে 
ধূলা-বালি থাকে না। কারণ, ধূলা-বালির কণা কাপড়ের সুক্ষ ছিদ্রের 
ভিতর দিয়ে যেতে পারে না, কিন্তু নুন বা চিনির দ্রবণ যেতে পারে ।* 
কাপড়, চোষ-কাগজ, পরিক্রতি-কাগজ ইত্যাদির সুন্ম ছিদ্রের মধ্য 
দিয়ে কঠিন পদার্থের কণা যেতে না পারলেও, নুন, চিনি, তুঁতে 


* চিনি জলে গুললে, চিনির জলীয় দ্রবগ তৈরী হয়। যে বস্তু গোল! হয়, 
তাকে বলে দ্রব্য, এবং যাতে গোলা হয়, তাকে বলা হয় দ্রাবক,। চিনির 
জলীয় ভ্রবণে চিনি প্রাবা, জল দ্রাবক। দ্রবণে দ্রাব্যের (চিনির) অণুগুলি 
দ্রাবকের (জলের) মধ্যে মোটামুটি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। 
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ইত্যাদির দ্রবণ যেতে পারে। কাপড়, চোব-কাগজ, পরিক্রুতি-কাঁগজ 
ইত্যাদির ভিতর দিয়ে সমস্ত তরল দ্রবণ অনায়াসে যেতে পারে বলে, 
এদের বল! হয় ভেস্ভ পর্দা । 


মাছের পট্কা, ডিমের খোলার ভিতরের পর্দা, সেলোফেন 
(Cellophane) নামের স্বচ্ছ কাগজ, পার্চমেন্ট (Parchment) 
কাগজ ইত্যাদির ধর্ম এমন যে, এদের মধ্য দিয়ে দ্রাবকের অণু স্বচ্ছন্দ 
যেতে পারে, কিন্তু দ্রাব্যের অণু খুব অল্প পরিমাণে যেতে পারে, অথবা 
আদৌ যেতে পারে না। সেইজন্য, এদের আন্তেদ্য পদ বলা হয়। 
যদি বিভিন্ন ঘনত্বের ছুটি দ্রবণকে আভেগ্ঠ পর্দা দিয়ে পৃথক করে 
রাখা যায়, তবে বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা যায় যে, ছুটি দ্রবণেরই ঘনত্ব 
সমান হয়ে গেছে । যে দ্রবণের ঘনত্ব কম, সেই দ্রবণটি আভেগ্ পর্দার 
মধ্য দিয়ে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যাওয়ার ফলেই, দ্রবণ দুটির 
ঘনত্ব সমান. হয়। আশ্রবণের ফলে এইরকম হয়। সুতরাং, যে 
প্রক্রিয়ায় আভেগ্ভ পদ দিয়ে পৃথক কর! ছুটি বিভিন্ন ঘনত্বের 
দ্রবণের ঘনত্ব দমান হয়, ভাকে আজব বলে ৷ নিচের পরীক্ষা থেকে 
আত্মবণ প্রক্রিয়াটি সহজে বোঝা যায়। | 


আভরবণের পরীল্ষা ৪ এই পরীক্ষার জন্য লাগবে একটি করে 
কাচের সরু নল, বীকার (Beaker), ক্র্যাম্প, ও স্ট্যাণ্ড (Clamp 
and stand), ডিম, কিছু পরিমাণ পাতিত জল, চিনির গাঢ় জলীয় 
দ্রবণ, আল্তা, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক আযাসিড (Hydrochloric 
Cid) ও গালা । 

একদিকে একটি ছোট ছিদ্র করে, ডিমের ভিতর থেকে কুস্তুম ও 
সাদা অংশ বের করে ফেল! হল । ছিদ্রের বিপরীত দিকে ডিমের 
অর্ধেক অংশ হাইড্রোক্লোরিক আযাসিডে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হল। 
ফলে এ অংশের খোল! গলে গিয়ে, ভিতরের পর্দা বের হয়ে পড়ল ৷ 
সঙ্গে সঙ্গে ডিমটি আযামিড থেকে তুলে, পাঁতিত জলে ভালো করে ধুয়ে 
নিয়া হল। এরপর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে কাচের নলটি কিছুদূর পর্যন্ত 
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প্রবেশ করিয়ে, নল ও ডিমের সংযোগ-স্থল গালা দিয়ে ভালো! করে 
বন্ধ করে দেওয়া হল। পাতিত জল দিয়ে বীকারটি প্রায় অর্ধেক ভতি 
করে, এ জলে কয়েক ফোটা আল্তা দেওয়া হল। এতে জলের রঙ 
লাল হয়ে গেল ।. এখন কাচের নলের মধ্য দিয়ে ডিমের খোলার 
ভিতরে চিনির চদ্রবণ ঢেলে দেওয়া হল এবং এ অবস্থায় ডিমের 
খোলাকে বীকাঁরের জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে, কাচের নলটি ক্র্যাম্পের 
সাহায্যে স্ট্যাণ্ডের সঙ্গে আটকে দেওয়া হল। ডিমটি এমনভাবে জলে 
ডোবানো হল, যাতে পর্দার সব অংশ জলের মধ্যে ডুবে থাকে । 
নলের মধ্যে চিনির দ্রবণের অবস্থান দেখে রাখা হল । 

বেশ কয়েক ঘন্টা পরে দেখা গেল, কাচের নলের মধ্যে চিনির 
দ্রবণ লাল হয়ে গেছে এবং নলের 
মধ্যে জলের তল আগের জায়গা 
থেকে অনেক উপরে উঠে গেছে । 
এই পরীক্ষা, থেকে বোঝা গেল 
যে, বীকারের লাল জল ডিমের 
. খোলার মধ্যে প্রবেশ করেছে। 
এরই ফলে, চিনির দ্রবণের রঙ 
লাল হয়ে গেছে এবং দ্রবণের 
আয়তন বেড়ে গেছে। 

এই পরীক্ষায় ব্যবহৃত চিনির 
দ্রবণের ঘনত্ব বেশি, আল্তার 
জলীয় দ্রবণের ঘনত্ব কম। বিভিন্ন 
ঘনত্বের এই ছুটি দ্রবণ ডিমের পর্দা 
অর্থাৎ, আভেছ্য পর্দা দিয়ে পৃথক ং 
থাকায়, আল্তার দ্রবণ এ আভেদ্য 49 নং 1চত্ত__ আন্মবণের পরীক্ষা 
পর্দার মধ্য দিয়ে আজবণ প্রক্রিয়ায় চিনির দ্রবণে প্রবেশ করেছে। 

ব্যাপন এবং আজবণ এই দুরকম প্রক্রিয়াতেই ছুটি বিভিন্ন ঘনত্বের 
দ্রবণের ঘনত্ব সমান হয়। কিন্তু, ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের দ্রবণ 
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কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে বায় । আজ্রবণের সময় কম ঘনত্বের দ্রবণ 
একটি আভেগ্ঠ পর্দার মধ্য দিয়ে বেশি ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায় ৷ 
ব্যাপনের সময় আভেগ্ পর্দার প্রয়োজন হয় না। কিন্ত, আত্রবণে 
আভেছ পর্দা একান্ত প্রয়োজনীয় ৷. 

শোষণ? খাদ্য প্ৰস্তুত করার জন্য উদ্ভিদকে পরিবেশ থেকে 
প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করতে হয়। জল, নানারকম খনিজ 
লবণের দ্রবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস__ এইগুলি উদ্ভিদের 
খাদ্যের প্রয়োজনীয় রসদ। আবার, শ্বসনের জন্য উদ্ভিদকে পরিবেশ 
থেকে অক্সিজেন গ্যাস গ্রহণ করতে হয়। পরিবেশ থেকে এই 
উপাদানগুলি উদ্ভিদ-দেহে গৃহীত হওয়ার নাম শোষণ। 

চোব-কাগজ কালি শোষণ করে। আবার, উদ্ভিদেরাও পরিবেশ 
থেকে জল শোষণ করে । শোষণ যদিও ভৌত প্রক্তিরা, তবু উদ্ভিদ- 
দেহে যে শোষণ হয়, সেটি পুরাপুরি প্রোটোপ্নাজ_ম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত 
হয়। একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে এই তথ্য প্রমাণ করা যায়। 

সন্ধ্যাবেলায় এক মুঠ! শুকৃনা ছোলা একটি বড় কাচের গ্লাসের 
মধ্যে রেখে, গ্রাসটি জল দিয়ে প্রায় ভর্তি করে রেখে দিলে, পরদিন 
সকালে দেখা যাবে যে, ছোলাগুলি ফুলে বেশ মোটা হয়েছে এবং 
গ্রাসটি ফোলা ছোলার প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে, অথচ জল উপচে পড়ে 
নি। শুকৃন| ছোলা আসলে অসংখ্য জীবিত কোষ দিয়ে তৈরী, তবে 
এসব কোষের প্রোটোগ্লাজমে জলের পরিমাণ খুব অল্প। জল পেয়ে, 
প্রোটোপ্লাজম খুব বেশি মাত্রায় জল-শোষণ করায়, ছোলাগুলি ফুলে 
ওঠে মাত্র এক মুঠা ছোলা প্রায় এক গ্রাস জল শোষণ করে। 
প্রয়োজন হলে, প্রোটোপ্লাজম যে কি পরিমাণ জল শোষণ করতে 
পারে, এটিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । অথচ, শুক্না ছোলার পরিবর্তে 
যদি ভাজা (অর্থাৎ মৃত) ছোলা নেওয়া হত, তবে পরদিন সকালে 
দেখা যেত যে, ছোলাগুলি ফুলে বড় হয় নি, বা জলও বিশেষ কিছু 
কমে নি। ভাজা ছোল৷ যেটুকু জল শোষণ করে, সেটুকু নেহাৎ 
ভৌত শোষণের ফলেই সম্ভব হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে, অন্তান্ত 
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অবস্থা এক থাকলেও, প্রোটোপ্রাজমই শোষণ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । - 
উদ্ভিদ-দেহে প্রোটোপ্লাজঅ-নিয়ন্ত্রিত শোষণ-ই হয়। 

উদ্ভিদেরা খনিজ লবণের দ্রবণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও 
অক্সিজেন গ্যাস -শোঁষণ করে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় । কিন্তু, এরা জল 
শোষণ করে আজ্রবণ প্রক্রিয়ায় । নিচে উদ্ভিদ-দেহে জল, খনিজ 
লবণের দ্রবণ এবং গ্যাসীয় পদার্থের শোষণ কিভাবে হয়, সে বিষয়ে 
আলোচনা করা হল (./ 

জল শোষণ 2 মাটির কণার চারপাশে জল পাতলা পর্দার 
মতো! ঘিরে থাকে । এ জলে নানারকম খনিজ লবণও দ্রবীভূত থাকে |] 
মূলের মূলরোম এই খনিজ লবণের জলীয় দ্রবণ থেকে কোষের মধ্যে 
জল টেনে নেয়। আগে বলা হয়েছে যে, -জল-শোষণ আত্রবণ- 


50 নং চিন. মূবরোম দ্বারা জল-শোষণ (মূলের প্রস্থচ্ছেদের অংশ)। 
প্রক্রিয়ায় হয়। আত্রবণের জন্য আভেগ্ পর্দার প্রয়োজন। মূলরোম 
এবং অন্যান্ট সমস্ত জীবিত জীব-কোষের প্লাজা মেস্ত্রেন এই আভদ্য 


পর্দার কাজ করে। 

মাটিতে যে খনিজ লবণের দ্রবণ থাকে, তার ঘনত্ব মূলরোমের 
কোষরসের ঘনত্বের চেয়ে কম! অর্থাৎ, মূলরোমের কোষরস এবং 
খনিজ লবণের দ্রবণ এই ছুটি বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ মূলরোমের 


প্লাজমা মেমত্রেন নামের আভেগ্ পর্দা দিয়ে পরস্পর পৃথক আছে। 
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. অতএব, লবণের জলীয় দ্রবণ থেকে জল* আজ্রবণ প্রক্রিয়ায় 

মূলরোমে প্রবেশ করে। | 

জল-শোবণের ফলে মূলরোমের কোবরসের ঘনত্ব কমে যায়, এবং 
আয়তন বেড়ে বায়। এর ফলে, মূলরোম ফুলে ওঠে । মুলরোমের 
ঠিক পাশে থাকে কর্টেক্স-এর বাইরের স্তরের কোষ। জল-শৌবণের 
ফলে মূলরোমের কোবরসের ঘনত্ব কটেক্‌স-এর কোষের কোষরসের 
ঘনত্বের চেয়ে কম হয়ে যায়। সেইজন্য, জল মূলরোম থেকে আত্রবণ 
প্রক্রিয়ায় কর্টেক্স-এর কোষে প্রবেশ করে। এর ফলে, মূলরোমের 
কোষরসের ঘনত্ব আবার . বেড়ে যায়। এই সময় মূলরোমের মধ্যে 
'শোষণ-চাপ নামের একরকম চাপ স্থষ্টি হয়। মূলরোমের কোষরসের 
ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায়, এবং মূলরোমের মধ্যে শোষণ-চাপ স্থ্টি হওয়ায়, 
মুলরোমের জল শোষণ করার ক্ষমতা আবার ফিরে আসে । তখন 
মূলরোম আবার আজ্রবণ প্রক্রিয়ায় জল-শোবণ করে। 

কটেক্স-এর বাইরের স্তরের যে কোষ মূলরোম থেকে জল শোষণ 
করে, তার কোবরসের ঘনত্ব (পাশের কোষের তুলনায়) কমে যায়। 
সুতরাং, ভিতরের স্তরের কোষ যথারীতি আত্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরের 
স্তরের কোষ থেকে জল-শোষণ করে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে কর্টেক্স- 
এর বাইরের স্তরের কোবগুলি থেকে ভিতরের দিকের কোষগুলিতে 
জল-শোধণ চলতে থাকে । এইরকম, এক কোষ থেকে অন্ত কোষে 
জল শোষিত হওয়াকে কোবান্তর আত্রবণ বলে। কোবান্তর 
আস্রবণ প্রক্রিয়ায় জল ক্রমে এগ্ডোডার্মিস-এর কোষে পৌছায় । 

লবণ-শোষণ ৪ আগে বল! হয়েছে যে, মাটির কণার চারদিকে 
বে জল থাকে, তাতে নান! ধরনের খনিজ লবণ দ্রবীভূত থাকে, এবং 
উদ্ভিদের! ব্যাপন প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে । মূলরোম দিয়েই লবণ 
শোষিত হয়। লবণ শোষিত হয় এক বিশেষ ধরনের ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় । এই বিশেষ ধরনের ব্যাপন প্রক্রিয়ার নাম আয়ন(707)- 


* লবণের জলায় ভ্রবণের ঘনত্বের চেয়ে দলের ঘনত্ব কোষরসের তুলনায় 
আরও কম। এইজন্য, জল-ই আত্রবণ প্রক্রিয়ায় মূলরোমে প্রবেশ করে । 
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বিনিময় । আগে আরও বল! হয়েছে, ব্যাপনের সময় বেশি ঘনত্বের 
দ্রবণ কম ঘনত্বের দ্রবণের দিকে বাঁয়। অথচ মূলরোমের কোধরসের 
ঘনত্ব মাটির লবণ-দ্রবণের ঘনত্বের চেয়ে বেশি । কাজেই মনে হতে 
পারে, এক্ষেত্রে কি উপ্টাদিকে ব্যাপন হয়? আসলে, অবশ্য, তা হয় 
না। কারণ, মূলরোমের কোষরসের ঘনত্ব বেশি হলেও, কোবরসের 
লবণের পরিমাণ খুব বেশি থাকে না_ লবণ শোষিত হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, কিংবা বিপাকে ব্যবহৃত 
হয়। অতএব, লবণের দ্রবণের ঘনত্ব মাটির তুলনায় কোষরসে কম-ই। 
সুতরাং, যথারীতি ব্যাপন হয়। তবে মনে রাখতে হবে যে, আয়ন- 
বিনিময় নামের বিশেষ ব্যাপন পুরাপুরি প্রোটোপ্লাজ_ম দিয়ে নিয়ন্রিত 
হয়। অর্থাৎ, কখন কোন লবণ শোষণ করা দরকার এবং এ লবণ 
কি পরিমাণ শোষণ কর! দরকার ইত্যাদি প্রোটোপ্লাজঅ-ই ঠিক করে 
দেয়। 
লবণের দ্রবণ-ও, জলের মতো, মূলরোমে প্রবেশ করার পর ক্রমে 
এণ্ডোডারমিস-এ পৌছায় ৷ 
গরযাস-শোষণ ৪ আগে বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদের শ্বসনের সময় 
অক্সিজেন গ্যাস এবং সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড 
গ্যাস শোষণ করে। পত্রে এবং কোমল সবুজ কাণ্ডে যে অসংখ্য 
পত্ররন্ধ থাকে, তাঁদের মধ্য দিয়েই এই গ্যাস দুটি শোষিত হয় 
গ্যাস যে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ-দেহে শোধিত হয়, সেকথা-ও 
আগে বলা হয়েছে। পত্ররন্জর ঠিক ভিতরে যে বাতাবকাস থাকে, 
তার মধ্যেও বায়ু থাকে। কিন্তু, এ বায়ুতে বায়ুমগুলের বায়ুর তুলনায় 


- কাৰন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকায়, বায়ুয়গুল 


থেকে এই ছুটি গ্যাস পত্ররক্রের মধ্য দিয়ে বাতাবকাসে প্রবেশ করে। 
বাতাবকাসের গায়ে যে মেসোফিল কোষ থাকে, তাদের মধ্যে এই 
দুটি দ্রবীভূত গ্যাসের ঘনত্ব বাতাবকাসের তুলনায় কম বলে, বাভা- 
বকাস থেকে অক্সিজেন ও কার্বন ভাই-অক্সাইভ গ্যাস ব্যাপন 
প্রক্রিয়ায় মেসোফিল কোষে প্রবেশ করে। মেসৌফিল কলায় প্রচুর 
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পরিমাণে আন্তঃকোষীয় রন থাকে । এই রন্ধরগুলির সঙ্গে বাতাব- 
কাসের যোগাযোগ আছে। কাজেই, বাতাৰকাস থেকে গ্যাস 
মেসোফিল কলার বিভিন্ন কোষে পৌছাতে পারে। বলা বাহুল্য, 
ব্যাপনের ফলে উদ্ভিদ-দেহে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস 
প্রবেশ করতে পারে বলে, উদ্ভিদের পক্ষে যথাক্রমে সালোকসংগ্লেষ ও 
শ্বসন কর! সম্ভব হয়। 

শোবণ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, যে সমস্ত উদ্ভিদের মূল 
মাটিতে গাথা থাকে এবং অন্যান্ত অংশ বায়ুতে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে 
মূলের মূলরোম দিয়ে জল ও খনিজ লবণ শোষিত হয়, এবং পত্র ও 
কচি সবুজ কাণ্ডের পত্ররন্ধের মধ্য দিয়ে গ্যাস শোষিত হয়। পুরাপুরি 
জলে ডোবা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দেহের পায় স্তন দিয়ে জল, লবণ 
এবং জলে দ্রবীভূত গ্যাস শোষিত হয় 

£ কোবান্তর আত্রবণ প্রক্রিয়ায় জল এবং লবণের 

জলীয় দ্রবণ যূলরোম থেকে জাইলেম বাহিকার ঠিক বাইরের কোষ 
পর্যন্ত পৌছানোর পর আর কোবান্তর আত্রবণ হওয়া সম্ভব নয়। 
কারণ, জাইলেম বাহিকা মৃত কোষ (অর্থাৎ, প্রোটোপ্লাজ অ-বিহীন) | 
থা এক উপায়ে লবণের জলীয় দ্রবণ জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ 
করে। জাইলেম বাহিকার ঠিক বাইরের দিকের কোষে একরকম 
চাপ স্থষ্টি হয়। এর নাম সুল-চাপ। মূল-চাপই লবণের জলীয় 
বকে জাইলেম বাহিকার বাইরের দিকের কোষ থেকে জাইলেম 
বাহিকার মধ্যে জোর করে ঠেলে দেয়। 

জল ও লবণের দ্রবণ জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ করার পর, 
কাণ্ডের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত 
পত্রের কোষে পৌছায় । মূল থেকে কাণ্ডের মধ্য দিয়ে পত্রে জল ও 
লবণের দ্রবণের চলনকে পরিবহণ বল] হয়। 

পরিবহণ খুব জটিল প্রক্রিয়া। ঠিক কিভাবে" মৃত দাহ 
বাহিকার মধ্য দিয়ে জলীয় দ্রবণ উপরে ওঠে, সেবিষয়ে মতভেদ 
আছে। তবে, কয়েকটি ভৌত প্রক্রিয়া যে এই প্রসঙ্গে কাজ করে, 
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সেবিবয়ে সকলে একমত। যাই হোক, বর্তমান মত অনুসারে, 
বাহিকার মধ্যে জলীয় ভ্রবণের অণুগুলি সংসক্তি* নামের এক ভৌত 
প্রক্রিয়ায় একে অপরকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে । আবার আসঞ্জন* 
নামের অন্য এক ভৌত প্রক্রিয়ায় জলীয় ভ্রবণের অণুগুলি বাহিকার 
প্রাকারের ভিতরের তলে আটকে থাকে । এই ছুটি ভৌত প্রক্রিয়া 
একসঙ্গে কাজ করায়, বাহিকার মধ্যে জলীয় ভ্রবণের একটি অবিচ্ছেদ্য 
স্তম্ভ স্থষ্টি হয়, তার জন্য জলীয় দ্রবণের গোটা স্তম্ভটি ধীরে ধীরে 
উপরে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত পত্রে পৌছায় । কাণ্ডের মধ্য 
দিয়ে জল ও লবণ-দ্রবণের উধ্বগতির আর এক নাম রসের 
উৎতোত। 

মাটি থেকে শোষিত জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ যে কাণ্ডের 
জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পত্রে পৌছায়, তা একটি সহজ পরীক্ষার 
সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। 

একটি বীকারে কিছু পরিমাণ পাঁতিত জল নিয়ে, তাতে কয়েক 
ফোট! আল্তা৷ দিতে হয়। এরপর একটি দোপাটির চারা উপড়ে, 
তার মূল-অংশ জলে ভালো! করে ধুয়ে, বীকারের লাল জলের মধ্যে 
ডুবিয়ে রেখে দিতে হর। চার-পাঁচ ঘণ্টা'পরে দোপাটি-চারার কাণ্ডের 
ভিতরে কয়েকটি লাল্‌চে সুতার মতো দাগ দেখা যায়। দোপাটি- 
চারাটির কাণ্ডের দীর্ঘচ্ছেদ করলে, লাল সুতার মতো দাগগুলি আরও 
স্পষ্ট দেখা যায়। এগুলি জাইলেম বাহিকা । এদের মধ্য দিয়ে লাল 
জল পরিবাহিত হওয়ায়, এদের রঙ লাল হয়েছে। দৌপাটি-চারার 
পরিবর্তে তাজা রজনীগন্ধার ভাটি ডুবিয়ে রাখলে, একইভাবে, চার-পাঁচ 
ঘণ্টা পরে রজনীগন্ধা ফুলগুলি লাল্‌চে হয়ে বায়। 


* যে বলের সাহাষে। কোনও পদার্থের কণাগুলি একে অপরের সঙ্গে আটকে 
থাকে অথবা থাকার চেষ্টা করে, তাকে সংসক্তি বলা হয়। সংসক্তির ফলেই 
জলের কণাঁগুলি পরস্পর লেগে থাকে । যে. বলের সাহায্যে কোনও একটি 
পদার্থের কণ! অন্য কোনও পদার্থের কণার সঙ্গে আটকে থাকে বা থাকার 
চেষ্টা করে, তাকে আসঞ্জন বলে। জলের কণা এবং কাচের কণার আসপ্রনের- 
ফলেই গ্লাসের গায়ে জল লেগে থাকে। 
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বলা বাহুল্য, পরিবহণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ৷ কারণ, জল 
এবং খনিজ লবণ খাদ্যের এই ছুটি গুরুত্বপূর্ণ রসদ পত্রে পৌছালে, 
সেখানে সালোকসংগ্লে পদ্ধতিতে খা্য-প্রস্তুত সম্ভব হয়| 


/ বৰ্ধমান অগ্র 
0 


Ne 


্ ১ দল ৪ খনিজ লন 
51 নং চিত্র-_ উদ্ভিদ-দেহে পরিবহণ ও বাদ্পমোচনের পথ £ ক. সমগ্র 
উদ্ভিদে ; খ. পত্রে (-.--৯ জাইলেম বাছিকা, -৯ সীভ নল)। 
__ পত্রে খান্ত-প্রস্তথতের জন্য জল. ও খনিজ লবণের দ্রবণ ছাড়া কার্বন 
ভাই-অক্সাইভ এবং অক্সিজেন গ্যাসের প্রয়োজন হয়। এই ছুটি 
গ্যাস কিভাবে পত্রের কোষে পৌছায়, সেবিষয়ে আগে বল! হয়েছে৷ 


{oo 
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এই সমস্ত রসদের সাহায্যে পত্রে খাস্ঠি প্রস্তুত হলে, উৎপন্ন খাদ্য 
উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবাহিত হয়। খাদ্য পরিবাহিত হয় ফ্লোয়েমের 
সীভ নলগুলির মধ্য দিয়ে। সীভ নলের সীভ প্লেটের মধ্য দিয়ে 
খাদ্যের দ্রবণ এক কোষ থেকে অন্য কোষে প্রবেশ করে, ক্রমে দেহের 
বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে আমৃত্যু উদ্ভিদ-দেহে খাছ্ের 
রসদ (অর্থাৎ, জল ও খনিজ লবণের দ্রবণ) এবং উৎপন্ন খাদ্যের পরিবহণ 
চলতে থাকে । 

_* বাণ্পমোচন 2 উদ্ভিদের! মাটি থেকে যে পরিমাণ জল শোষণ 
করে, তার অল্প কিছু অংশ-মাত্র খাগ্ঠ-প্রস্তুতের জন্য এবং অন্যান্ত 
বিপাকের প্রয়োজনে লাগে। শোষিত জলের বেশির ভাগ অংশ, 
অবশ্য, দিনের বেলায় উদ্ভিদের দেহ থেকে জলীয় বাষ্প আকারে 
বেরিয়ে যায়। বাম্পাকারে উদ্ভিদ-দেহ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
জল বেরিয়ে যাওয়ার নাম বাষ্পমোচন। উদ্ভিদ যে বাষ্পমোচন' 
করে, তা একটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। 

বাষ্পমোচনের পরীক্ষা ৪ এই পরীক্ষার জন্য লাগবে ছোট: 
টবে-জন্মানে। একটি সতেজ চারা- 
গাছ, কাচের বেলজার (9৩11 
181) এবং এক টুক্রা পলিথিন 
(Polythene)-এর চাদর | 

চারা-গাছসহ টবের মাটির 
উপরের তল পলিথিনের চাদর 
দিয়ে ভালে! করে ঢেকে দেওয়া 
হল। এরপর, গাছসহ টবটিকে 
বেলজার দিয়ে ঢেকে, রৌন্রে রেখে 
দেওয়া হল । টি 

বেশ কিছু সময় পারে দেখা 
গেল যে, বেলজারের ভিতরের তলে ফোটা ফোটা জলকণা জমেছে। 

উপরের পরীক্ষার ফলাফল থেকে বোঝা যায় যে, টবের গাছটি 

জাবন-(VIID 8 
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মাটি থেকে যে পরিমাণ জল শোষণ করেছে, তার অন্তত কিছু অংশ 
গাছ থেকে বাম্পাকারে বেরিয়ে এসে বেলজারের ভিতরের তলে 
জলকণা হিসাবে জমা হযেছে । টবের ভিজা মাটি থেকে জলীয় বাষ্প 
উঠে বেলজারের গায়ে জমা হয় নি; কারণ, টবের মাটি পলিথিনের 
চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল । . এই পরীক্ষার আগে এবংশেবে চারা-গাছ- 
সহ পলিথিন চাদরে মোড়া টবটি ওজন করলে দেখা বার যে, আগের 
থেকেও জনের পরের ওজন কম। এ থেকে এই তথ্যও প্রমাণিত হয় 
যে, বাষ্পমোচনের ফলে উদ্ভিদ-দেহের ওজন কমে যায় । টবে-জন্মানো। 
চারা-গাছের পরিবর্তে শাঙ্কব কুপীতে জল রেখে, তার মধ্যে একটি 
সতেজ পল্লব প্রবেশ করিয়ে, এই পরীক্ষাটি করা বায়। জলের 
উপরের তল থেকে বাম্পীভবন বন্ধ করার জন্য, জলে কয়েক ফোটা 
ভেল দিয়ে দিতে হয়। 

সর্ষের আলোর, পত্রের কোষের উদ্বৃত্ত জল কোয-প্রাকারের 
অধ্য দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বাম্পাকারে বেরিয়ে এসে, আন্তঃকোবীয় 
রন্ধে জমা হতে থাকে । আত্তঃকোবীর় রন্রগুলি একে অপরের সঙ্গে, 
এবং বাতাবকাসের সঙ্গে যুক্ত থাকার, সমস্ত জলীয় বাম্প শেষ পধস্ত 
বাতাবকাসে এসে জমা হয়, এবং সেখান থেকে পত্ররন্ত্রের মধ্য দিয়ে 
বাযুমগ্ডলে চলে আসে। 

বাজ্গমোচনের প্রয়োজনীয়তা ৪ বাম্পমোচনের ফলে যে 
উদ্ভিদ-দেহ থেকে কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে বায় তাই 
সয়, এর ফলে কোযরসের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায়, উদ্ভিদ বেশি পরিমাণে 
জল-শোবণ করতে পারে । বাম্পমোচনের ফলে পত্রে যে শোষণ- 
চাপ স্থ্টি হব, তার জন্য রসের উৎস্রোত সম্ভব হয়। বাম্পমোচনের 
স্ষলে উদ্ভিদ-দেহ ঠাণ্ডা থাকে । অবশ্য, খুব বেশি মাত্রায় বাম্পমোচন 
উদ্ভিদের পক্ষে ক্ষতিকর । 

বাম্পীভবন এবং বাষ্পমোচন-_ এই ছুটি প্ৰক্ৰিয়ায় জল বাচ্পে 
পরিণত হয়। কিন্তু, বাম্পাভবন নিতান্ত ভৌত প্রক্রিয়া। বায়ুর 
বেগ, উণতা আর্দ্রতা ইত্যাদি ভৌত শর্তের উপর বাম্পীভবন 
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নির্ভরশীল । বাম্পমোচন যদিও এই সমস্ত শর্তের উপর নির্ভর করে, 
তবু এই প্রক্রিয়া প্রধানতঃ প্রোটোপ্লাজম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, 
উষ্ণ এবং শুষ্ক বায়ুতে বেশি পরিমাণে বাম্পমোচন হয়। কারণ, 
আলোর এই তীব্রতার পত্ররন্ধের ছিদ্র বেশি পরিমাণে খুলে যায়। 
ফলে, বেশি পরিমাণে বাম্পমোচন হতে পারে। - 


অনুশীলনী 


1. ব্যাপন বলতে কি বোঝায়? একটি সহজ উদাহকণ দিয়ে, এই 
প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে বল। 

2. উত্ভিদ-দেহে কোথায় এবং কি প্রয়োজনে ব্যাপন হয়, তা লেখ । 

3. আশ্ধণ বলতে কি বোঝায়? এই প্রসঙ্গে একটি সহজ পরীক্ষা 
বর্ণনা কর। 

4.  আশ্রবণ প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদ কিভাবে কাজে লাগায়, সেব্ষিয়ে সংক্ষেপে 
‘লেখ। 

5. উত্ভিদ-দেছে জল-শোষণ কিভাবে হয়, তা একটি ছবি একে বুঝিয়ে 
বাও। 

£. উত্ভিদ-দেহে পরিবহণ কোন পথে এবং কিভাবে হয়, সে বিষয়ে যা 
জান, সংক্ষেপে লেখ | 

7. বাম্পমোচন বলতে কি বোঝায়? কিভাবে বাস্পমোচন হয়? 
বাপপমোচনের প্রয়োঞ্জনীয়তা কি? 

8. উদ্ভিদ-দেহে বাম্পমোচন প্রমাণ করার জন্ত, একটি সহজ পরংক্ষা 
বর্ণনা কর। 

9. নিচের বক্তব্যগুলির মধ্যে যেটি ঠিক, তার পাশে 'ছ্যা+, এবং ফেটি 
ভুল, তার পাশে ‘ন!’ লেখ £-- । এ 

(ক) বপনের সময় বেশি ঘনত্বের তরল পদার্থ কম ঘনত্বের তরল পদার্থের 
দিকে যায়; (খ) আশ্রবণ প্রক্রিয়ায় আভেগ্ পর্দার লাহাযোর প্রয়োজন হয়; 
{গ) উদ্ভিদের আন্রবণ প্রক্রিয়ায় লবণ শোষণ করে; (ঘ) বাপ্পমোচন 
রসের উৎন্রোতে সাহায্য করে; (ঙ) বাস্পযোচনের ফলে উদ্ভিদের ওজন 
কমে যায়। 

10. শুন্তস্থান পুরণ কর £-- 

(ক) ধুপের ধোয়া সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়া __ প্রক্রিয়ার উদাহরণ) (খ) 
সূলরোম দিয়ে, আম্রবণ প্রক্রিয়ায় জল-শোষণের সময় _ __- আভেগ্ত পর্দার 
কাজ করে ; (গ) জল ও লবণের দ্রবণ কাণ্ডের __ মধ্য দিয়ে উপরের দিকে 
ওঠে; (ঘ) থান্ছের দ্রবণ -- __এর মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়; (ও) বাম্প- 
“মোচনের দময় উত্ভিদ-দেহ থেকে জলীয় বাষ্প বেরিয়ে আলে _-এর মধ্য দিয়ে। 
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ছেদটির প্রতিবিম্ব আরও বড় করে দেখতে হলে, এরপর নৌজ-পীস 
(N০se-piece)-টিকে ঘুরিয়ে, উচ্চশক্তি-সম্পন্ন অভিলক্ষ্যটিকে ছেদের 
ঠিক উপরে রাখতে হয়। এখন, সু সন্মিবেশক ক্লু ঘুরিয়ে ছেদের 
প্রতিবিস্ব স্পষ্ট করতে হয়। অগুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহারের সময় যথেষ্ট 
সাবধান হওয়া উচিত, এবং ঠিক নিয়মমতো ব্যবহার করা উচিত। 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে, 
প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রস্থচ্ছেদের যথাযথ ছবি আঁকতে হয় এবং ছবিতে 
বিভিন্ন কলা চিহ্নিত করতে হয় । 


উপরে বর্ণিত উপায়ে দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের (স্ুধমুখীর 
কাণ্ডের) ও একবীজপত্রী উদ্ভিদের কাণ্ডের (ভুট্টার কাণ্ডের), এবং 
দ্বিবীজপত্রী মূলের (ছোলার মূলের) ও একবীজপত্রী মূলের (কচুর 
মূলের) প্রস্থচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করলে, দ্বিবীজ- 
পাত্রী ও একবীজপত্রী কাণ্ডের, এবং দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী মূলের 
গঠনগত পার্থক্য খুব সহজেই ধরা বায়। যেমন, সূর্যমুখী কাণ্ডের 
নালিকা বাণ্ডিলগুলি মোটামুটি একই রকমের এবং এরা একটি বৃত্তের 
পরিধি-বরাবর বিন্যস্ত থাকে । ভুট! কাণ্ডের নালিকা বাণ্ডিলগুলি 
আদিকলায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে, এবং পরিধির দিকের নালিক। 
বাণ্ডিলগুলি ছোট, কেন্দ্রের দিকেরগুলি বড়। তেমনিভাবে, কচুর 
মূলে নালিকা বাণ্ডিলের সখ্য। আটটি, কিন্তু ছোলার মূলে নালিকা 
বাণ্ডিলের সংখ্যা চারটি। 


আরসোলার বহিরাক্কতি £ ক্লোরোফরম (Chloroform) 
দিয়ে অজ্ঞান করা একটি পুরুষ- ও স্ত্রী-আরসোলা ট্রেন18১)-তে 
রেখে, এদের বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়। আরসোলা উপব- 
নিচে চাপা, লম্বাটে, গাঢ় বাদামী রঙের পতঙ্গ । এর দেহের তিনটি 
প্রধান ভাগ-__ মাথা, বুক এবং পেট । 


আরলোলার মাথা তিন-কোণা৷ এবং গ্রীবা নামের একটি ছোট 
অংশের সাহায্যে বুকের সঙ্গে উল্লম্বভাবে যুক্ত । মাথার সামনের অংশ 


বক 
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নিচের দিকে থাকে । মাথার উপরের দিকে ছুটি বড় বড় পুঞ্জাক্ষি এবং 
গাঁট-যুক্ত ছুটি লঙ্কা শুঙ্গ থাকে । মাথার সামনের দিকে ছুটি ম্যাপ্ডিবল 
(Mandible), এবং ম্যাণ্ডিবল-এর পিছনে একজোড়া লেব্রাম 
(15701) থাকে । লেত্রামের পিছনে থাকে একজোড়া লেবিয়াম 
(Labium)। লেবিয়ামের ভিতরের দিকে হাইপোফ্যারিংস 
{Hypopharynx) নামের একটি পাতলা অংশ থাকে । লেব্রামের 
নিচে মুখ থাকে । মুখের চারপাশে থাকে বলে, ম্যাণ্ডিবল, লেত্রাম, 
লেবিয়াম এবং হাইপোফ্যারিংসকে মুখোপাজ বলা হয়। 


আরসোলার বুকের তিনটি ভাগ__ সামনের দিকে অগ্রবক্ষ, মাঝে 
মধ্যবক্ষ এবং পিছনে পম্চাৎ্-বক্ষ। অগ্রবক্ষের উপরের তলে একটি 


56 নং চিত্র আরসোলার বহিরাকৃতি £ ক. পুষটদৃশ্ত ; থ. অক্বতৃশ্ঠ। 


বড়, তিন-কোণা, শক্ত আবরণ থাকে । এটি গ্রীবাকে এবং মধ্যবক্ষের 
প্রথম অংশকে ঢেকে রাখে ৷ এর নাম প্রোনোটাম (Pronotum) | 
অগ্রবক্ষ ও মধ্যবক্ষের সংযোগ-স্থলের উপরের দিকে একজোড়া, এবং 
ধ্যবক্ষ ও পশ্চাৎ-বক্ষের সংযোগ-স্থলের এরকম জায়গায় আর এক 
জোড়া ভ'লা আট্কানো থাকে । প্রথম ডানা জোড়া পুরু, দ্বিতীয় 
জোড়া পাতলা। প্রথম জোড়া ডানা দ্বিতীয় জোড়াটিকে ঢেকে রাখে। 


108 জীবন-বিজ্ঞান 
বুকের প্রতিটি ভাগের নিচের দিকের দুপাশে ছুটি করে, মোট তিন 
জোড়া গীঁট-যুক্ত পা আট্কানো থাকে । ik 

আরসোলার পেট দশটি দেহ-খণ্ডক দিয়ে তৈরী । তবে, বাইরে 
“থকে পুরুষ-আরসোলার ন’টি এবং স্তরী-আরসোলার সাতিটি দেহ-খণ্ডক 
মাত্র. দেখা যায়। পুরুষ-আরসোলার পেট লম্বাটে এবং মোটামুটি 
সুচালো। পুরুষ-আরসোলার পেটের নবম খণ্ডকের অন্কদেশে জনন- 
' ছিদ্র থাকে। স্ত্রী-আরসোলার পেট মোটা এবং শেষের দিক ভৌতা, 
সপ্তম খণ্ডকটি কিছুটা বড় এবং এই খগ্ডুকের অন্কদেশে জনন-ছিদ্র 
থাকে। আরসোলার শেষ দেহ-খণ্ডকে গাঁট-যুক্ত একজোড়া পায়ুকুর্ 
বা এলাজ সারংকাল (A1৭] cer০U5) নামের ছোট দণ্ড থাকে! 
পায়কুর্চের কাছেই থাকে পাযপু। কেবল পুরুষ-আরসোলার পেটের 
বম খণ্ডকের ছুপাশে আরও দুটি গীঁট-বিহীন কৃর্চ থাকে। এদের 
নাম এনাল স্টাইল (Anal style) ৷ 

আরসোলার বুকের দুপাশে দুজোড়া এবং পেটের দুপাশে আট 
'জাড়া শ্বাসছিজ নামের ছিদ্র থাকে। 

বহিরাকতি পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে, আরসোলার ছুটি (একটি 
শশথদৃশ্ঠ, একটি পৃষ্ঠদৃশ্য) ছবি একে, বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করতে হয় । 

হনো ব্যাঙের বহিরাকৃতি ? ক্লোরোফরমের সাহায্যে অজ্ঞান 
করা একটি কুনো ব্যাঙ ট্রোতে নিয়ে, এর বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে 
হয়| কুনো ব্যাঙের পিঠের দিক কাল্চে ছাই রঙের, পেটের দিকের 
ত ঘোলাটে সাদা। এদের চামড়া খস্থসে ; দেহের প্রায় সব 
জায়গায়, বিশেষ করে পিঠের দিকে অসংখ্য ছোট-বড় গড়, থাকে । 

শো ব্যাঙের দেহ সাথ! এবং ধড়__এই ছুটি প্রধান ভাগে 
বিভক্ত । এদের মাথা মোটামুটি তিন-কোঁণা, তবে অনেকটা ভৌত ৷ 
মাথার সামনের দিকে খুব বড় মুখ থাকে । মুখের উপরে ও নিচে 
যথাক্রমে উপরের চোরাল ও নিচের চোয়াল থাকে । চোয়ালে 
দাত নেই। মুখ দিয়ে কুনো ব্যাঙ খাগ্গ্রহণ করে, চোয়াল ছুটি এতে 
সাহায্য করে। মাথার' সামনের দিকে, কিছুটা উপরে একজোড়া 
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" লাসারন্ধ, এবং প্রত্যেকটি নাসারন্রের পিছনদিকে একটি করে বড় 
গোলাকার চোখ দেখা যার। শ্বসনের সময় নাসারন্ত্র দিয়ে দেহের 
ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে এবং দেহ থেকে বাইরে বায়ু বেরিয়ে আসে ৷ 
চোখ দুটি দর্শনেক্িয়। প্রতিটি চোখের উপরে ও নিচে থাকে:যথাক্রমে 
উ্ধব-নেত্রপল্পব বা চোখের উপরের পাভ! এবং নিল্স-নেত্রপল্লৰ বা 


5৫ পা 
পদ জঙ্ঘা উরু 
১ পশ্চাৎ-পদ 


57 নং চিত্র-_ কুনো ব্যাঙের বছিরারৃতি। 


চোখের নিচের পাতা । চোখের ভিতরের কোণে উপপল্লব নামের 
ঈষদচ্ছ পর্দার মতো তৃতীয় একটি চোখের পাতা থাকে। চোখের 
পাতাগুলির সাহায্যে কুনো ব্যাঙের চোখ বন্ধ হতে পারে। প্রতিটি 
চোখের অল্প পিছনদিকে, মন্থণ চর্ম দিয়ে ঢাকা একটি করে গোল 


ব্যবহারিক অভি 6 


নানারকম পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার মাধ্যমে জীবনের নানা 
ধর্ম সন্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যাঁয়। জীব-দেহ সম্বন্ধে ব্যবহারিক 
অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করা, বিভিন্ন ধরনের 
ছেদ করা এবং ব্যবচ্ছেদ করা দরকার হয়। এই পরিচ্ছেদে মূল, কাণ্ড 
ও পত্রের কি করে প্ররস্থচ্ছেদ কাটতে হয়, কিভাবে আরসোল! ও 
কুনে ব্যাঙের বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে হয়, এবং কুনে। ব্যাঙের 
আন্তরযন্ত্র কি উপায়ে ব্যবচ্ছেদ করতে হয়, সেবিষয়ে বল! হল । 

মূল, কাণ্ড ও পাত্রের ছেদ কাটার পদ্ধতি? মূল, কাণ্ড ও 
পাত্রের কলা-বিন্যাস পরীক্ষা করার জন্য এদের ছেদ কাটতে হয়। 
অঙ্গের কোনও তল থেকে সুঙ্গ্র করে এবং সমানভাবে কিছু অংশ 
কেটে বের করাকে ছেদ কাটা বলে, এবং এইভাবে যে সুক্ষ্ম অংশটি 
পাওয়া যায়, তাকে ছেদ বলে। অঙ্গের লম্বা অক্ষের সঙ্গে সমকোণে 
ছেদ কাটলে, প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া যায়। মূল, কাণ্ড অথবা! পাত্রের ছেদ 
করতে হলে, এগুলি নরম ও রসালো হওয়। দরকার। কারণ, খুব শক্ত 
ও কান্ঠল অংশের স্বক্্ম ছেদ করা সম্ভব হয় না। 

ছেদ যাতে সুক্ষ্ম (অর্থাৎ পাতল!) এবং সমান হয়, সেদিকে 
বিশেষ নজর দেওয়া দরকার । ছেদ কাটার জন্য বিশেষ এক রকমের 
ক্ষুর* ব্যবহার করতে হয়। এর নাম সমাবভল ক্ষুর। এই ক্ষুরের 
ফলার নিচের তল সমতল, উপরের তল অবতল | 

ছেদ কাটার জন্য ক্ষুর ধরার সঠিক নিয়ম মেনে চলতে হয়। 
প্রথমে ক্ষুরের হাতল ফলার সঙ্গে সমকোণে রাখতে হয়। এরপর ফল! 


* ছেদ করার জন্য অনেকে ক্ষুরের বদলে দাঁড়ি কামানোর রেড (Blade) 
ব্যবহার করে। ব্রেডে বুক্্ম ছেদ করা গেলেও, ছেদগুলি সাধারণতঃ সমান হয় 
না। তা ছাড়া, ব্লেড স্ববিধাজনকভাবে ধর! যায় না। তবে, ব্লেড ধরার হাতলেক 
মধ্যে ব্লেড আট্‌কে, এ ব্রেডের লাছাষ্যে পাতল! ও সমান ছেদ কাটা ষায়। 
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ও হাতলের সংবোগ-স্থলে ডানহাতের বৃদধাুষ্ঠ, তর্জনী ও মধ্যমার 
ডগা দিয়ে ক্ষুরটিকে শক্ত করে অনুভূমিক তলে ধরতে হয়। এই 
অবস্থায়, বৃদ্ধাথুঠি ফলার সামনের দিকে এবং তর্জনী ও মধ্যমা এর 
বিপরীত দিকে থাকে । 

সূর্যমুখী, ভু, কুমড়া ইত্যাদির কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হলে, 
এদের কচি, কোমল ও সরু কাণ্ড নিতে হয়। ধরার সুবিধার জন্য, 
কাগুটিকে প্রথমে দু-তিন সে্টিমিটার লম্বা কয়েকটি খণ্ডে কেটে, ওয়াচ- 
গ্লাস(/810-81455)-এ জল রেখে, খগুগুলিকে এ জলে ভিজিয়ে 
রাখতে হয়। প্রস্থচ্ছেদ কাটার জন্য, বাহাতের বৃদ্ানুষ্ঠ ও তর্জনীর 
সাহায্যে একটি খণ্ডকে খাড়াভাবে ধরতে হয় । 
লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, খণ্ডটির ডগা তর্জনীর 


53 নং চিত্ৰ গ্রস্থচ্ছেদ কাটার পদ্ধতি । 
অল্প উপরে থাকে; তা না হলে, আঙুল 
কেটে যেতে পাঁরে। এরপর, ক্ষুরের ফলার 
উপরের (অর্থাৎ, অবতল) তলে কয়েক ফৌটা৷ জল নিয়ে, আগে বণিত 
পদ্ধতিতে ক্ষুরটি ডানহাতে ধরে, ক্ষুরের নিচের (অর্থাৎ, অবতল) তলটি 
কাণ্ডের টুক্রার ডগার উপর রাখতে হয়। এই অবস্থায়, ক্ষুরটি টুক্রার 
উপর সামনের দিকে এবং নিজের দেহের দিকে কয়েকবার টানলে, 
প্রন্থচ্ছেদ বের হয়ে আসে । ক্ষুর দিয়ে বেশি চাপ দেওয়ার দরকার 
হয় না অল্প ঘষলেই প্রস্থচ্ছেদ্চলি ক্ষুরের ফলার উপরের তলে উঠে 
আঁসে। এরপর, একটি নরম বুরুণ জলে ভিজিয়ে, এ ভিজা৷ বুরুশের 
সাহায্যে প্রস্থচ্ছেদগুলিকে ক্ষুরের ফলা থেকে তুলে নিয়ে, অন্য একটি 
ওয়াচ-গ্লাসে রাখা পাতিত জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। 
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খুব সরু (অথবা পাতলা) ও নরম উদ্ভিদ-অঙ্গ, যেমন, স্য-অন্কুরিত 
ছোলার মূল, কচি আম-পাতা ইত্যাদি হাতে ধরে প্রস্থচ্ছেদ কাটতে 
অস্থবিধা হয়। গাজরের মাঝামাঝি অংশ থেকে হাতে-ধরার উপযুক্ত 
একটি আয়তাকার টুক্রা কেটে নিয়ে, 
চিরে, তার মধ্যে মূল অথবা পাতার 
টুক্রাটি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, আগের, 
মতো উপায়ে প্রস্থচ্ছেদ কাটতে হয়। 
গাজরের ছেদের সঙ্গে মূল অথবা পাতার 
প্রস্থচ্ছেদ পাওয়া যায়। 
আর এক পদ্ধতিতে গাজর ছাড়া-ই, 
সহজে পাতার প্রস্থচ্ছেদ করা যাঁয়। 
পাতাটিকে বৃন্ত থেকে আগার দিকে 
54 নং চিত্ৰ-- পাতা ভাজ কয়েকবার ভাজ করে নিলে, ভাজ করা 
করার পদ্ধতি ৷ পাতাটি বাহাতে ধরে, প্রস্থচ্ছেদ করতে 
অস্থবিধা হয় না। 


ওয়াচ-গ্রাসের জলে ভেসে থাকা প্রস্থচ্ছেদগুলির মধ্য থেকে 
পাতলা এবং সমান ছেদ বেছে নিতে হয়। ছেদ পাতলা এবং সমান 
হলে, জলের উপরের দিকে অনুভূমিক তলে ভাসতে থাকে। কিন্তু, 
ছেদ তির্যক (অর্থাৎ, অসমান) হলে, জলের মধ্যে বাকাভাবে ভাসতে 
থাকে । এই উপায়ে ভালো একটি ছেদকে বেছে নিয়ে, তুলির 
সাহায্যে তুলে নিয়ে, কাচের স্লাইড(9114০)-এর উপর রাখতে হয়। 


কাচের ল্লাইডের ঠিক মাঝখানে ভ্রপার0970192)-এর সাহায্যে 
এক ফৌটা পাতিত জল দিয়ে, এ জলের মধ্যে প্রস্থচ্ছেদটি রাখতে 
হয়। দরকার হলে, তুলির ডগা থেকে প্রস্থচ্ছেদটিকে ছাড়িয়ে 
নেওয়ার জন্য, হাতল-যুক্ত লম্বা সুচের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে । 
এরপর একটি পরিষ্কার আবরণী কাচ বাহাতের বৃদধানুষ্ঠ ও তর্জনীর 


চা 
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সাহায্যে অল্প বাঁকাভাবে ধরে, স্সাইডের উপরের জলে আবরণী কাচের 
এরপর পভানহাতে-ধরা হাতল- টু উজ নি 
যুক্ত সুচের সাহায্যে আবরণী ন 
কাচটিকে প্রস্থচ্ছেদের উপর 55 নং চিত্র-_ উপরিস্থাপন-পদ্ধতি। : 
দীরে ধীরে নামিয়ে দিতে হয় । আবরণী কাটি ধীরে ধীরে নামীলে, 
আবরণী কাচের নিচে বুদ্বুদ্‌ থাকে না । যদি বুদ্বুদ্‌ থেকে যায়, তবে 
ড্রপারের সাহায্যে আবরণী কাচের পাশে এক ফৌটা জল দিলে, বুদ্বুদ্‌ 
বেরিয়ে আসে । এরপর এক টুকরা চোষ-কাগজের সাহায্যে আবরণী 
কাচের চারপাশ থেকে অতিরিক্ত জল শোষণ করে নিতে হয়। 
এইভাবে প্রস্থচ্ছেদটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করার উপযুক্ত 
হয়। যে পদ্ধতিতে ছেদ কাচের স্রাইডের উপরে রেখে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে 
সাহায্যে পর্যবেক্ষণের উপযোগী করা হয়, তার নাম উপরিদ্ছাপন। 

স্লাইন্দের উপরে রাখা প্রস্থচ্ছেদটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখার, 
আগে, অণুবীক্ষণযান্ত্রের কতকগুলি অংশের সমন্বয়ন করতে হয়। 
প্রথমে ডায়াফ্তাম (01909179811) উন্মুক্ত করতে হয়। এরপর 
সবচেয়ে নিষ্-শক্তিসম্পন্ন অভিলক্ষ্টি মঞ্চের মাঝখানের ছিদ্রের উপর 
রাখতে হয় । শেষে অভিনেত্রের উপর চোখ রেখে, দর্পণটিকে আলোর, 
উৎসের দিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে নিতে হয়, যাতে অভিনেত্রের, 
ক্েত্রটিকে সবচেয়ে উজ্বল দেখায় । 

অণুৰীক্ষণ যন্ত্রের অংশগুলির সমন্বয়ন করার পর, স্থুল সন্নিবেশক 
স্কু (5০19৬) ঘুরিয়ে অভিলঙক্ষাটিকে অল্প উপরে তুলে নিয়ে, ছেদ-সহ 
স্লাইডটিকে মঞ্চের উপর ব্লীপ (01199) দিয়ে এমনভাবে এঁটে দিতে 
হয়, যাতে ছেদটি মঞ্চের মাঝখানে ছিদ্রের ঠিক উপরে থাকে । এখন, 
অভিনেত্রের উপর চোখ রেখে এবং স্থুল সন্নিবেশক ক্রু ঘুরিয়ে, বতক্ষণ 
পর্যন্ত ছেদের প্রতিবিশ্ব না দেখা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত অভিলক্ষ্যটিকে 
মঞ্চের দিকে ধীরে ধীরে নামাতে হয়। শেষে সুক্ম্ম সন্নিবেশক জ্কু 
ঘুরিয়ে, ছেদের প্রতিবিম্ব আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। 
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অঞ্চল দেখা যায়। এরা কুনো ব্যাঙের কর্ণপটহু। শ্রবণে সাহায্য 
করা৷ এদের কাজ। 

ধড়ের প্রথম অংশের পিঠের দিকে, প্রতিটি কর্ণপটহের পিছনে 
একটি করে লম্বাটে উচু অঞ্চল দেখ! বায় । এদের নাম প্যারোটয়েড 
(Parotoid)* গ্রন্থি। প্যারোটরেড গ্রন্থি দুটি এবং গড়ুগুলি থেকে 
পুঁজের মতো একরকম চটচটে রস ক্ষরিত হয় । এই রস কুনো ব্যাঙকে 
আত্মরক্ষায় সাহায্য করে। ধড়ের শেবপ্রান্তে অবসারণী-ছিন্র নামের 
ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে মল, মূত্র এবং জনন-কোব (অর্থাৎ, 
শুক্রাণু অথবা ডিম্বাণু) দেহ থেকে বের হয়ে আসে। 

ধড়ের সামনের দিকের ছুপাশের সঙ্গে ছুটি অগ্রপদ্দ যুক্ত থাকে ।' 
অগ্রপদের তিনটি, করে প্রধান অংশ-_দেহ-সংলগ্ন প্রগ্ণণ্ড, প্রকোষ্ঠ 
নামের মাঝের অংশ এবং হুস্ত। প্রকোষ্ঠ ও হস্তের সংযোগ-স্থলকে 
মণিবন্ধ বা কবংজি বলে। হস্তের সঙ্গে চারটি আঙ্জ লাগানে। 
থাকে। তৃতীয় আঙ,লটি সবচেয়ে লম্বা। ধড়ের পিছনের অংশের 
দুপাশের সঙ্গে ছুটি পম্চৎ-পদ্দ যুক্ত থাকে। পশ্চাৎ-পদেও তিনটি 
করে প্রধান ভাগ-_ দেহ-সংলগ্ন উরু, জওঘ| নামের মাঝের অংশ এবং 
পদ নামের শেষ অংশ । ভজ্ব! ও পদের সংযোগ-স্থলকে গুলফ বা 
গোড়ালি বলে। পায়ে পাঁচটি করে আঙুল থাকে। চতুর্থ আঙ চলটি 
সবচেয়ে লশ্বা। পশ্ঠাৎপদের আঙুলগুলির গোড়ার দিক পাতলা 
চর্ম দিয়ে পরস্পর জোড়া। এইরকম পদকে লিগুপাদ বলে। পুরুষ- 
কুনো ব্যাঙের অগ্রপদের প্রথম ও দ্বিতীয় আঙুলের গোড়ায় দুটি 
করে কালো রঙের নরম গদির মতো অংশ থাকে। এদের নাম 
থাম্ব প্যাড (]11817 pad) । কেবল প্রজনকালেই থাম্ৰ প্যাড 
দেখা যায়। যৌন-সঙ্গমের সময় স্্রা-কুনে| ব্যাঙকে আকড়ে ধরতে 
সাহায্য করা থাম্ব প্যাডের কাজ। অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদ কুনে| 
ব্যাঙের গমন-অঙ্গ ; অর্থাৎ, এর! গমনে সাহায্য করে। 

বহিরাকৃতি পর্যবেক্ষণ করা শেষ হলে, কুনো ব্যাঙের দুটি 

* আগে এদের প্যারোটিড (8206৭) গ্রন্থি বলা হতো । 
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(একটি অস্থদৃশ্য, একটি পৃষ্ঠদৃশ্য) ছবি আকতে হয় এবং প্রতিটি অংশ 
চিহ্নিত করতে হয়। 
কোলা ব্যাঙ বা সোনা ব্যাঙ. দেখতে মোটামুটি কুনো ব্যাঙের-ই 
মতো । তবে, কোলা ব্যাঙ কুনো ব্যাঙের থেকে অনেক বড় হতে 
পারে। এর পেটের দিক সোনালী-হলুদ, পিঠের দিক শেওলা-সবুজ 
রঙের, পিঠের দিকে কালো! ডোরা এবং ছাপ দেখা যায়। কোল 
ব্যাঙের মাথা তিন-কোণা ; তবে, সামনের দিক বেশি স্ুচালে! ৷ 
এদের উপরের চোয়ালে দাত থাকে । কোলা ব্যাঙের চর্ম মস্থণ 
এদের গড়, থাকে না এবং বাইরে থেকে প্যারোটয়েড গ্রন্থিও দেখা 
যায় না। এদের কোমরে একটি কুঁজ থাকে। 
কুনে। ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র ব্যবচ্ছেদ-প্রণালী ? ক্লোরোফরন 
দিয়ে অজ্ঞান করা ব্যাঙকে মোম-যুক্ত ট্রে'র উপর এমনভাবে রাখা 
হয়, যাতে এর পেটের দিক উপরের দিকে এবং পিঠের দিক নিচের 
দিকে থাকে । কুনো ব্যাঙ মেরুদণ্তী প্রাণী বলে, একে পেটের দিক 
থেকে ব্যবচ্ছেদ করতে হয়। মেরুদণ্তী প্রাণীর পিঠের দিকে নার্ভ- 
তন্ত্র থাকে। নার্ভ-তন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে, হৃৎ-ঘাত বন্ধ হয়ে যায় এবং 
সহজেই প্রাণীটি মারা যায়। ফলে, ধমনী-তন্ত্র ও শিরা-তন্ত্র ইত্যাদি 
ব্যবচ্ছেদ করার অস্থুবিধা হয়। তা ছাড়া, পিঠের দিকে মেরুদণ্ড 
থাকায়, মেরুদণ্ডী প্রাণীকে পিঠের দিক থেকে ব্যবচ্ছেদ করা অস্ুবিধা- 
জনক । সেইজন্য, ব্যাঙ এবং সমস্ত মেরুদণ্ী প্রাণীকে পেটের দিক 
থেকে ব্যবচ্ছেদ করা হয় । কেঁচো, আরফোলা৷ এবং অন্য সব অমেরুদণ্ডী 
. প্রাণীর নার্ভ-তন্ত্রের প্রধান অংশ পেটের দিকে থাকে । সেইজন্া, 
অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের পিঠের দিক থেকে ব্যবচ্ছেদ করার নিয়ম ৷ 
কুনো ব্যাঙটিকে উপরে বর্ণিত উপায়ে ট্রে'র উপরে রেখে, এর 
অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদ চারটি আল্পিনের সাহায্যে ট্রে'র মোমের সঙ্গে 
টান-টান করে আটকে দিতে হয়। এরপর জল দিয়ে ট্রে ভতি করে, 
বড় চিম্টা ও বড় কীচির সাহায্যে অঙ্ক-মধ্যরেখার চর্সে একটি ছোট 
ছিদ্র করতে হয়, এবং এ ছিদ্রের মধ্যে বড় কীচির ভৌত! দিক প্রবেশ 
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করিয়ে, অস্ক-নব্যরেখা-বরাবর চমকে লন্বালম্বি করে কেটে ফেলতে হয়। 
একই উপায়ে, অগ্রপদ ও পশ্চাৎ-পদের চর্ম কাটতে হয়। এরপর, 
চর্সের কাটা অংশগুলি পেশা থেকে ছাড়িয়ে, দেহের দুপাশে টান-টান 
করে, আল্পিন দিয়ে মোমের সঙ্গে আটকে দিতে হয়। পেনী-স্তরের 
অন্ক-মধ্যরেখা-বরাবর একটি কাল্চে দাগ দেখা যায়। এটি আযান্টি- 
রিয়র আযবডোমিনাল শিরার অবস্থান নির্দেশ করে । আগের মতে৷ 
একটি করে ছিদ্র করে এবং ছিদ্রের ভিতর দিয়ে বড় কাচির ভৌতা দিক 
প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, কালো দাগটির ছুপাশ-বরাবর পেশী-্তর কেটে 
ফেলে, শিরাটিকে সাবধানে পেনী-স্তর থেকে ছড়িয়ে নিতে হয়। এই 
পেশীর টুক্রাটিকে কেটে বাদ দেওয়ার পর, ছুপাশের পেশী-্তরকেও 
চর্মের মতে! টান-টান করে, ট্রে'র সঙ্গে আটকে দিতে হয়। এইভাবে 
দেহ-গহবর উন্মুক্ত হওয়ার পর, দেহ-গহ্বরের মধ্যের বিভিন্ন অঙ্গ অর্থাৎ, 
আন্তরধন্ত্র দেখা বায়। এরপর, নিচে বর্ণিত উপায়ে আস্তরযন্ত্রের 
বিভিন্ন অঙ্গ পর্যবেক্ষণ করতে হয় । 

দেহ-গহ্বরের সামনের দিকের মধ্যরেখা-বরাবর মোটামুটি তিন- 
কৌ! জপি দেখা যায়। প্রথমদিকে হৎপিগুটি সক্কোচন-প্রসারণ 
করতে থাকে। একটি পাতলা পর্দা দিয়ে হৃৎপিণ্ডটি আবৃত থাকে৷ 
ছোট চিম্টা এবং কাচির সাহায্যে এই পর্দাটি কেটে বাদ দিতে হয়। 
হৃৎপিণ্ডের দুপাশে গাঢ় বাদামী রঙের যকৃৎ এবং যকৃতের মধ্যখণ্ডের 
উপর সবুজ রঙের গোল থলির মতো পিন্ত'শয় দেখ! যায়। যকৃতের 
নিচে ফোলা লাল্‌চে বেলুনের মতো ফুস্‌কু দুটি ঢাকা থাকে। 
বকৃতের বাঁদিকের, এবং যকৃৎ দিয়ে আংশিক ঢাকা লম্বাটে থলির মতো 
অন্দটি পাকস্থলী । পাকস্থলীর সঙ্গে যুক্ত সরু নলের মতো! অংশটি 
ক্ষুদ্রান্ত । এর প্রথম অংশ পাকস্থলীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে 
'থাকে। এই অংশের নাম গ্রহণী। গগরহণী এবং পাকস্থলীর মাঝে 
হাল্কা হলুদ রঙের অগ্ন্যাশয় দেখা যায়। কষুদ্রান্ত্রের বাকী প্যাচালো 
এবং লক্বা অংশের নাম নিন্ধ কষুতরাত্র। একটি পাতলা পর্দা দিয়ে নিয়ন 
ক্ষুদ্রান্তের প্যাচগুলি পরস্পর আটকানো থাকে। এই পর্দাটি কেটে 
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বাদ দিতে হয়। হ্ষুদ্রাপ্তের শেষে যুক্ত যে মোটা নলের মতো অঙ্গ 
দেহ-গহ্বরের পিছনাদিকে থাকে, তার নাম মলাশর | মলাশয়ের গায়ে 
পাতলা পর্দা দিয়ে একটি গোল কাল্চে লাল রঙের অঙ্গ যুক্ত থাকে । 
এটি প্লাহা। দেহ-গহ্বরের শেষভাগে ঈষদচ্ছ একটি থলির মতো! অঙ্গ 
থাকে। এর নাম নুত্রাশয়। মূত্রাশয়টি অবসারণী নামের অঙ্গের 
গহ্বরে যুক্ত । পাকস্থলী এবং তন্ত্র এক পাশে সরিয়ে দিলে, পৃষ্ঠ- 
মধ্যরেখার দুপাশে ছুটি চ্যাপ্টা, লম্বাটে, লাল্‌চে অঙ্গ দেখা যায় । 


তাবসারণী' 


58 নং চিত্রা কুনো ব্যাঙের আন্তরযন্ত্র (হৃংাপণ্ড এবং যকৃত উণ্টানে৷)। 
এদের নাম বৃ | বুক ছুটির বাইরের প্রান্ত থেকে উৎপন্ন গবিনী 
নামের ছুটি ঈবদচ্ছ নলের মতো অঙ্গ দেহ-গহবরের পিছনদিকে চলে 

₹ যেতে দেখা যায়। বুক ছুটি পাতল্গ পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে৷ এপ 
কেটে বাদ দিতে হয়। বৃক্ক ছুটির সামনের প্রান্তের সঙ্গে ছোট 
আঙ,লের মতো কয়েকটি অংশ আট্‌কে থাকতে দেখা যায়। এদের 
নাম মেদপুঞ্ | কুনো ব্যাগটি সত্ী-ব্যাঙ হলে, প্রতিটি বৃক্কের সঙ্গে বড়, 
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কালো রঙের থলির মতে৷ ছুটি অঙ্গ লেগে থাকতে দেখা বায় । এরা 
ডিম্বাশয় । প্রতিটি বুক্ধের বাইরের দিকে একটি করে প্্যাচালো, সরু 
নলের মতো অঙ্গ দেখা যায়। এরা ভিন্বনালী। পুরুষ-কুনো ব্যাঙের 
ক্ষেত্রে, বুক ছুটির সঙ্গে সাদাটে বেলনাকার শুক্রাশয় যুক্ত থাকে। 
শুক্রাশয় ছুটির সামনের দিকে ছুটি ছোট গোল গোল অঙ্গ বৃক্ধের গায়ে 
লেগে থাকে । এদের নাম বিভার-এর অঙ্গ। 

ব্যবচ্ছেদ করা হয়ে গেলে, ট্রে'র অপরিষ্কার জল ফেলে দিয়ে, 
পরিষ্কার জল ভরে নিতে হয়। এরপর, সাবান দিয়ে ভালে! করে হাত 
ধুয়ে, ব্যবচ্ছেদের একটি ছবি আঁকতে হয়। ছবি আঁকার সময় লক্ষ্য 
রাখতে হবে যেন, বিভিন্ন অঙ্গের আপেক্ষিক অবস্থান এবং আঁকার 


যতদূর সম্ভব যথাযথ হয়। ছবি আকা হয়ে গেলে, বিভিন্ন অঙ্গ চিহিত 
করতে হয়। 


